প্রকাশক £ 
স্বপন কুমার ভট্টাচার্য 
1টচার্স কনসানন্ন 

&/১ রমানাথ মজুমদার “স্ট 
কলকাতা-৭০০০০৯ 


প্রথম প্রকাশ £ঠ ৮ নভেম্বর ১৯১২ 
( পশ্চিমবঙ্গ হীতহাস সংসদের 
নবম বার্ষিক সম্মেলন, উলুবোঁড়ক্সা কলেজ, হাওড়া ) 


নুদ্বাকর £ 
শ্রীভালানাথ পাল 
ভলযুশ্রী। প্রিশ্টার্স 

৪/১ই, বিডন কো, 
কলকা তা-৭০০০০৬ 


নিবেদন 


ই'তহাস সংসদের ছান্ন-ছান্নী সদসাদের অনুরোধ ক্রমে গত ১৯১১ সালের 
১৫ ডিসেম্বর “ভারতের মৃণ্তি সংগ্রামে বাংলার ছান্ন সমাজের ভূমিকা” প্রসঙ্গে 
একটি আলোচনাচক্র অনুখ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য (শিক্ষা ) ড. ভারতাঁ রায় ও সভা- 
পাঁতত্ব করেন ড. কানাইলাল চট্রোপাধ্যায়। প্রবন্ধ পেশ করেন ড. রণাঁজৎ 
রায়, অধ্যাপক সংঘাত দাশ, ড. মঞ্জ চট্রোপাধ্যায়, ড. চণ্ডীপ্রসাদ সরকার ও 
অধ্যাপক গৌতম চট্রোপাধ্যায় । 

সংসদের সাধারণ রাঁত অন্যায় উদ্ত অনূত্ঠানে পঠিত প্রবন্ধগাল বিশিষ্ট 
এীতহাসক ড. বরুণ দে-র সম্পাদনায় প্রকাশ করা হল। বইটি প্রকাশের 
ব্যাপারে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের কাছে, বিশেষত প্রকাশক 
টিচার্স কনসার্ন এবং মুদ্রুক তনুষ্ত্ী প্রিশ্টার্সএর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। 
পারকঞ্পনা ও ছাপার যে-দোষন্রট থেকে গেল, তার দায়িত্ব সংসদের | অবশ্য 
প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও বস্তব্য লেখকদের একান্তই নিজস্ব ৷ 

কলকাতা রামকৃফ চটোপাধ্যার 
৮ নভেম্বর, ১১১২ স্পাদক - 
পশ্চিমবঙ্গ হীতিহাস সংসদ 


লুচীপত্র 
গু স্বদেশী থেকে আইন অমান্য £ রাজ এর 'িরুদ্ধে 
বাংলার ছাত্র-সমাজের সংগঠিত বিক্ষোভ-_রাঁঞজতকুমার রার ১--২৯. 
উ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার ছাত্রীসমাজ £ 


একটি সামাগ্রক রূপরেখা -_সুশ্নাত দাস ৩০--১০৬. 
পারশষ্ট-.১ কঞ্পনা যোশী £ আমার অনেক [কছুই 
করবার ছিল ১০৭-_-১১১ 


পরিশিম্ট--২ সত্যেন্দ্নারায়ণ মজুমদার £ আমার বিপ্রব 
জন্জাসা ১১২--১১৪- 
পারশিষ্ট--৩ মণিকুস্তলা সেন £ সে দনের কথা ১১৬--১২৩ 
সূত্র ও তথ্য নিদেশ ১২৩--১২৯. 
গউ বাংলার মুসলমান ছান্র আন্দোলন 
--চস্ডীপ্রসাদ সরকার ১৩০--১০৯. 
গ এত বিদ্বোহ কখনও দেখোন কেউ 
বাংলার ছাপ আন্দোলন- (১৯৩৭-৪৭) | 
- গৌতম চট্রোপাধ্যায় ১৫২--১৮৬ - 
উ প্রামাথয়ূস শঞঙ্খলমনন্ত হোক মঞ্জু চট্রোপাধ্যায় ১৮৯--২০৭ 





সংলদ প্রকাশিত পুস্তকের তালিক। 


ইতিহ্যস-চ্চা, জাতীয্পতা ও সাম্প্রদায়িকতা (৩০ টাকা) 
ইতিহাস অনুসন্ধান__১ (৪০ টাকা ) 
ইীতহাস অনুসন্ধান ২ (৬০ টাকা) 
ইাতহাস অনুসন্ধান - ৩ (১০০ টাকা ) 
ইীতহাস অনসন্ধান--৪ (৮০ টাকা) 
ইাতহাস অনসম্ধান--& (১২০ টাকা ) 
মধ্যযুগের ভারত (১৫ টাকা ) 
ভারত হীতিহাসে নারী (৪০ টাকা ) 
ফরাসী বিপ্লব £ ২০০ বছরের আলোয় (২০ টাকা ) 
ইীতহাস অনুসন্ধান--৬ 
ইীতহাস অনুসন্ধান -৭ ( যন্স্থ ) 


লংঙদ প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সদস্যগণ জুলভম্ূল্যে পাবার অধিকারী ॥ 


যুখবন্ধ 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছাত্র সমাজের অবদান যে 
আঁবিস্মরণাঁয় একথা সব'জনাবদিত ৷ তবে এ নিয়ে মৌলিক গবেষণা খুব একটা 
বেশি হয়'ন । ফলত হীতহাস সংসদের এই প্রচেম্টা থেকে আমরা আশা করতে 
পারি যে গবেষক? শিক্ষক ও ছার সমাজে কিছ উদ্দীপনা সম্তারিত হবে যার 
থেকে শুধু আঁবভভ্ত বাংলা কেন ভারতের অন্যান্য অগ্গচলের ছার আন্দোলন 
বিষয়ক মৌলিক চিন্তা-চচরি সন্ত্রপাত হবে । ভারতের ছান্র আন্দোলন বলতে 
যা বোঝায় তা অবশ্য আধুনিক যুগের হীতিহাসেই সাঁমিত। প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের ছান্নরা শিক্ষা পন্ধাও তথা সম'জ তথা তৎকালীন রাজনীতিতে 
কতটা মন্বোনিবেশ করতেন সে বিষ আষাঢ়ে গল্প বলা ছাড়া উপায় নেই__ 
যেমন দ্‌রদরশশনের চাণক্য বিষয়ক গালগঞ্প । টোল, পাঠশালা, মন্তব 
মাদ্রাসাতেও নিশ্চয় সমাজ-সচেতন ছান্র ছিল এবং বঙ্গে তুকাঁদের আগমনের 
সুযোগে তাদের ভাবনা চিন্তা কেমন ছিল সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অচলায়তনে কিছ গল্প ফে'দেছিলেন ঠিকই তবে হীতিহাস সিদ্ধ আকরপগ্রন্থ 
তেমন পাওয়া যায় না বলে এ বিষয় এীতহাসিকদের এখনও কিছু বলার নেই । 
ভারতে প্রথম ছান্র আন্দোলনের কথা আমরা পাই নব্য বঙ্গ যুগে । অরাৎ 
শহন্দু কলেজ হ্থাপনের কিছুদিন পরেই যখন একদল ছাত্র ডিরোজওর পঠন- 
'পাঠনের উন্মাদনার “এন: কোয়ারারণ বা জ্ঞানান্বেষণ পান্রকার তাদের মতামত 
ব্যস্ত করতে শ্দর; করেছিলেনঃ উতকৃম্ট আধুনিক চিন্তার নিদর্শন হিসেবে সে 
সব পান্তকার অংশ রসিককৃষ্ণ মল্লিকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সংপ্রীম কোর্টের 
এক জজ 'যাঁন উদাহরণ স্বরূপ এগ্ীল লর্ড উহীলরাম বেস্টিত্কের কাছে 
পেখছে দিয়েছিলেন । 'বিলাতের নাটিংহাম লাইব্রোরতে বেশ্টিক-্পাবলীতে 
এখনও রাক্ষিত'আছে । এই উন্মাদন থাঁতয়ে যায় হিন্দ? কলেজের প্রশাসক 
মণ্ডলীর কঠোর পদক্ষেপে । ভিরোজিও স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। 
নবাবঙ্গীয়দের অনেকেই পারণত বয়সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, শহরতলার সমাজ 
সংচ্কারক বা মহান কবি রুপে দেখা দেন । শিবনাথ শাঙ্রী 'রামতন লাহিড়ী 
ও তথকালান বঙ্গ সমাজ, গ্রন্থে এই পাঁরবত'ন্রে কথাই লিখেছেন-কভাবে 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতার ইংখোজ শিক্ষা এবং প্রাশক্ষণ বা 
কারগারবিদ্যা অনুধাবনের মাধ্যমে এক যে এক নতুন প্রজন্ম (কারিগরণীবদ্যা 
'অনুধাবনের মাধ্যমে যে এক নতুন প্রজন্ম ) মধ্য শতাব্দীর পারণত প্রগ্থাতবাদী 
এবং পাশ্চাত্য ভাবালদ্বা মধ্য বর্গ ( 2111019 91855 )-এ পারণত হয় । সে 
প্রজন্মের বাঁরা লোকবরেণ্য তাঁদের মধ্যে কোম্নগরের শিবচন্দ্র দেব, মাউন্ট 
এভারেস্টেরু, উচ্চতা নিধরিক রাধানাথ পিকদ।র, উত্তরপাড়ার পাবলিক 


(ক) 


লাইব্রেরির স্থাপায়তা জয়কফ মুখোপাধ্যায়, বাঙাল নেতৃকুলের জ'বনীকার 
দ্রাতৃদ্বর কিশোরাচাদ মিঘন ও প্যারাচাঁদ মিপ্নর নাম সববজনাঁবাদিত । 

গৌতম চট্োপাধ্যায় “আ্যাগয়েকোনং ইন বেঙ্গল? গ্রন্থে এই ধ্‌গের এমন 
একজন অখ্যাতনামা ষোলো বছর বয়স কিশোরের লেখা ছাপিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন যার নাম কৈলাসচন্দ্র দন্ত । ১%৩৫-এ ?লাঁখত “একশত দশ বছর পরে 
আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ” প্রবন্ধে এ কিশোর ১১৪৫৬-এ ভারত জুড়ে এক 
কঞ্পিত গণাবদ্রোহের কাহনীতে অত্যাচারী বড়লাট ফেল বৃচারকে কিভাবে 
গাঁদছ্াত করে বিদ্রোহীরা গ্বাধীন ভারতে সরকার গড়ে তোলে তার এক দ্ধ 
বিবরণী দিয়েছেন । ১৮৪০-এর দশকে সত্য এক ধরণের নতুন চেতনা আসে, 
কলকাতার ছান্র সমাজে শুধু নর, সুদুর বোদ্বাইয়ের ছা সমাজেও ব্টিশ 
সাম্লাজ্যবাদ'ী রাছ্টের সঙ্গে ইংরোজ এবং পাশ্চাত্য চিন্তায় উদ্দীপত ভারতীয় 
ছাত্রপমাজের মৌল ছ্বন্বের আগমন অসন্ন হয়ে পড়ে । এর কয়েক বছর পরেই 
ভারতের এীতহাসিকদের দ্বারা 'লাখত ভারত-হীতহাসের (হিস্ট্রি অব: হীণ্ডয্া 
আযাজ টোলড. বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ানস: ) সংকলক স্যার এইচ. এম. 
এলিয়ট তাঁর সংকলনের ম:খবন্ধে 'িখোছলেন যে ভারতের হাঁতহাস খংজতে 
হলে বিলাঁত সমাজকে এই নব্য দোভাষী কুলের আওতা থেকে বোঁরয়ে যেতে 
হবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পঠাথপন্রের মধ্যে । এই চিন্তার দ্বন্দের মধ্যেই প্রাচ্য- 
বাদ ওরফে ওরয়েশ্টালিজম জন্ম নেয় আঠারো শতকের শেষ দই দশকে । এ 
ধরণের প্রাচ্যবাদের মূল প্রাতপাদ্য বিষ ছিল প্রাচীনয:গের যে এখ্বই থাক 
না কেন নয্না ভারত হলো ইংরেজেরই সৃষ্টি । 

এই ধরণের প্রাচ্যবাদের সঙ্গেই সংঘর্ষ হয় উমাঁবংশ শতাব্দীর শেষাধে 
কলকাতার কলেজের ছাপ সমাজের । আচার্য শিবমাথ শাঙ্লী বা কৃকুমার 
1মন্রের আত্মচরিতে যে সব চিন্তাকর্ষক গঞ্গ আমরা ছেলেবেলায় প$তাম তার 
মধ্যে একটি হলো 'কিভাবে হেয়ার স্কুল অঞ্চলে আংলো-ইশ্ডিয়ান বাচ্চাদের 
সঙ্গে বাঙালা সন্তানদের মারাঁপট হতো জাত্যাভমান বিষয়ক বতকে।' গল্পাঁট 
আমার মনে আছে, কারণ আমার নিজের ছোটোবেলার়্ ব্রিটিশ আমলের শেষ 
দশকে এই ধরণের ধস্তাধান্ত দেখোছ সেন্ট জোঁভয়ার্স কলেজের আযলান 
গাডেনে। সাহেব পেটানো ছিল আমার প্রজন্মের এক বড়ো মাদকতা । 
হয়ত এই সাহেব পেটানোই ছিল বাঙালি যুবকের বয়ঃসম্ধিকালের আদিম 
প্রয়োজন । গ্রামের ছেলেদের কথা বলাছ না। তাদের জীবনের বয়ঃসন্ধি 
কালের হীতহাস এখনো লৈথা হয়ান। সে বিষয়ে এখনো গবেষণার প্রয়োজন 
রয়েছে । কিভাবে তারা, ধরদন শ্রীহট থেকে, এসে কলেজ পিট অঞ্চলের মেসে 
বাস করতেন .তার কিছ? গল্প পাওয়া যাবে বিপিনচন্দ্র পাল বা কৃষকুমার 
মিয়ের আত্মচারিতে । সে যগে আমরা দেখোঁছ হ্যারিসন রোড, আমহাস্ট 
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স্বিট, মির্জাপুর 'স্টের হোটেল বা ছাঘাবাসে অর্থাভাবে ক্রিচ্ট মফগ্তবল 
শহরের ছাত্রদের জীবন বৃত্তান্ত । তবে কলকাতার খাস বাবুদের মধ্যে সাদা 
চামডার সঙ্গে পাঞ্জা কষার প্রবণতা গত শতাব্দীতেই বেড়োছল। 

এই নানা ধরণের আভঙ্ঞতা জাঁড়ত সমাজ চেতনা গড়ে ওঠে কলকাতার 
ভন্ন ভিল্ন কলেজের ছান্র মননের মধ্য দিয়ে । এই ছান্র মনোভাব যে সম্পর্ণ 
একক তা ভাবার কারণ সেই । এর মধ্যে শ্রেণী স্বার্থ গোষ্ঠী ও কৌমের 
[বিরোধ ও দ্বন্ৰ নিশ্চয় 'ছিল। আমার বাবা যখন প্রোসডোন্সি কলেজের ছান্ 
ছিলেন ( ১৯১৫-১৮ ) তখন 'তিনি এসেছিলেন সেকালের আঁভজাত হেয়ার স্কুল 
থেকে । তাঁর সহপাঠী ছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ফণীভূষণ চক্রবতাঁ 'যাঁন 
স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম প্রধান বিচারপতি, তান নাক একটা ছড়া 
[িখোছিলেন। ছড়াটি এই রকম--প্প্রথম যখন কলেজে এলাম বললাম 
বাহাবাহারে | আসাছি হতে 'হন্দ হেয়ার | কারনে কেয়ার কাহারে 1” এটা 
শুধু সামাজিক অবস্থানের ছন্দ নয়, চিন্তার দ্বন্দ, রাজনীতি বোধের দ্বন্দ । 

এই দ্বন্ৰের একটা 'দিক নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হলো । এই গ্রন্থে 
সামাজিক পাঁরবেশের বিষয়শীবশ্লেষণ তেমন নেই । কলকাতা তথা পুর্ব 
পশ্চিমবঙ্গে কী ধরণের কলেজ ছিল, তাদের মধ্যে কী ধরণের যোগাযোগ বা 
অন্য সম্পর্ক ছিল বা থাকতে পারে সে বিষয়ে যে গবেষণার প্রয়োজন সোঁদকে 
ইশারা দেওয়ার জন্য আমার এই কাঁট কথা লেখা । সেই 'মাশ্রত পারবেশ 
থেকে বেরিয়ে আসে একাট যোগাযোগের সূত্র । সে সূত্র হলো গণতান্িক 
জাতীয় চেতনা । এই গণতান্লিক জাতাঁয় চেতনার সূত্রপাত উনাঁবংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের সময় থেকেঃ নব্যবাংলার অব্যবাহত পরেই । তবে কলকাতা, ঢাকা, 
রাজশাহী, আবার পরবতাঁকালে মোঁদনীপুরঃ দৌলতপুর ময়মনাঁসংহঃ বারশাল 
প্রভীত শহরে এই চেতনা ছান্র সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উন্দীপিত হ'য়ে 
ওঠে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগ্রফুগে । এই অগিযগের ইতিহাস, 
অধ্যাপক সুমিত সরকারের “্বদেশী মুভমেপ্ট ইন: বেঙ্গল” বইটিতে বিস্তারিত 
ভাবে বিশ্লোষত হয়েছে । তার মধ্যে ছাত্র আন্দোলনের বিশিষ্ট স্থানের ছোটো 
বরণ 'দিয়ে শ্রামান রাত রায়ের প্রবন্ধ শুরু এবং তানি গল্পাঁটকে নিয়ে 
গেছেন আইন অমান্য আন্দোলন যুগ অথাৎ ১৯৩০-এর দশকে প্রথম বছরগাল 
পর্যন্ত । গণতান্তিক জাতীয়বাদী চেতনার বিক্ষিপ্ত আলোচনা সংগাঠিত রূপ 
ধারণ করে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস: আসোপিয়েশন চ্ছাপনের মাধ্যমে । এই 
সংগঠন স্থাপন কালে যারা এর সঙ্গে যুন্ত ছিল তাঁদের এখনো মনে আছে 
[িভাবে এই সংগঠন কলকাতার কংগ্রেস আধবেশনে এবং পরবতাঁ সময়ের. 
কঃপ্রল আঁধবেশনগ্যাীলতে ভলা্টিয়ার নিষুন্ত করেছিল । এই স্বেচ্ছাসেবক- 
মন্ডলীর মধ্যে ১৯২৮-এ বড় স্থান গ্রহণ করে মাহলা সমাজ । 
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ছাত্র আন্দোলনে মাহলা সমাজের অবদান এবং তার খঠ্টনাটি দিকগহীল 
নিয়ে প্রহর তথ্য পরিবেশন করেছেন জঙ্গীপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুল্লাত 
দাশ। 'তাঁরশের দশকে ফ্যাসিবাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাংলায় প্রাতরোধা 
চেতনার বিষয়ে সংক্পাতবাবুূর সাম্প্রতিক “হ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে আবভন্ত 
বাংলা" বহীট সংপ্পারাচিত £ ছান্র আন্দোলনের সঙ্গে কিভাবে তরুণ ছান্লীরা 
যুন্ত হলেন এবং জাতায় আন্দোলনের সঙ্গে তার সংযোগ এই প্রবন্ধের বিষয়- 
বস্তু । বলা হ'য়ে থাকে যে ১৯২০-২১-এর আঁহংস সত্যাগ্রহের দেশবন্ধ 
চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের মাহলাকুলের ডাকে বহু নারী বোঁরয়ে এসোঁছিলেন 
কলকাতার রাস্তায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধে । স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের 
প্রকাশ্য সহযোগ অনেক বিস্তারত হয়ে পড়ে ১৯৩০-এর আইন অমান্যর সময় 
যখন সর্বভারতীয় নারী জাগরণের রাজনোতক পাঁরবেশ স্যান্ট হয় । তবে এই 
ইীতহাসের মধ্যে ১৯২৮-এ কংগ্রেসের কলকাতা আধবেশনের হ্থান গবশিম্ট। 
আমি আমার মায়ের কাছে গঞ্প শুনেঃছ, তাঁর বিবাহের আগে তিনি যখন. 
বেথুন কলেজে প্রমীলা গপ্ত নামে ছান্লী তখন তিনি দপালী সংঘর ক্যুরিয়ার 
গহসাবে কাজ করতেন, বিশেষ করে বনয়-বাদল-্দীনেশের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতেন । এই সময় তান ইউ'নফর্ম পরে ঘোড়সওয়ার সুভাষ বসুর পেছনে 
মার্চ করে পাকর্সাকসি ময়দানে গিয়েছিলেন । দেখানো হয়েছিল এক নয়া 
জমানার স্বপ্ন। শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর সাম্প্রাতক “দাই হ্যাণ্ড গ্রেট আনাক* 
গ্রন্থে এবং নীরদবাবুর পত্রী আঁময়াদেবী গলাঁখত শদাদমার যুগ ও জীবন' 
বইতে এ সম্পকে কিছ? বর্ণনা আছে । আমার মা এবং অন্যান্য মেয়েরা 
“গো ব্যাক সাইমন” আন্দোলনের সময়ে বেথুন কলেজ থেকে মিছিল 
বের করেছিলেন কলেজ '্্িট 'দয়ে ওয়োলিংটন স্কোয়ারে ডাঃ 'বিধান- 
চন্দ্র রায়ের বাড়ি পর্যন্ত। হস্টেলের আধকতর্দের কাছে তাঁরা নাকি 
প্রাতশ্রযাতবদ্ধ ছিলেন যে তাঁরা কালো পতাকা নিয়ে বেরোবেন না, কেননা 
তাঁরা সরকার কলেজের ছান্র।। 'বিধানচন্দ্ের বাঁড়র মধ্যে কিছু নেতা হঠাৎ 
তাঁদের ফেস্টুন সারয়ে মেয়েদের হাতে কালো পতাকা ধরিয়ে দেন, তখন নাকি 
প্রমীলা গুপ্ত রাজনোতিক উন্মাদনার চেয়েও তাঁর প্রাতশ্রুতিকে বেশি উচ্চ চ্ছান 
দয়েছিলেন এবং ছান্র দের বেথুন হস্টেলে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । এই 
ধরণের খঃটনাট দ্বন্দের কথা আমি তুলাছ ছান্রীদের আন্দোলনে যোগদান 
করার ব্যাপার খাটো করার জন্য নয়। শুধু সেই যুগে তাঁদের কোন ধরণের 
মানাঁসক দ্ণ্ছের মধ্যে নিজেদের আত্মপ্রত্যয় বজায় রাখতে হতো সেই বিষয়াটকে 
উ্থাপন করার জন্য । আমার মা-রই সহকার্মনী চট্টগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী 
সুহাসিনী গাঙ্গুলির কাছে শংনোছ যে অধ্যাপক ও শ্রীমতী সশোভন 
সরকারের এলাগন রোডস্ছ ক্ষ্যাটে সমসাময়িক বিপ্রবী দল থেকে কোনো অজয- 
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হাতে প্রমীলাকে ছেড়ে চলে যেতে বলা হয় । কেননা তাঁর মতো লাবণ্যময়ী 
চেহারার ঘূবতা রাস্তার মোড়ে দাঁড়য়ে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছে তাতেই 
পুলিশের টিক্টিকর নজরে পড়ত যে কথাবাতাঁ নিশ্চয় রাজনাত প্রসঙ্গে । ফলে 
বিপ্রবী দলের অংশগ্রহণকারণদের সনান্ত করা সহজ হয়ে যেত। এই ধরণের 
অবস্থা ১৯৪০-এর দশকেও আধিশ্বাস্যঃ কারণ তখন রাশ্তায় ছেলে-মেয়েদের 
কথা বলা ক্মশ সহজ হয়ে আসতে শুর করেছে এবং তখন পহীলশের টিক- 
টি।কর প্রকোপও খানিকটা কমে গিয়োছল । তবে একাদকে নিজের বিবেককে 
অটুট রেখে এবং অপরদিকে আই. বি. গোয়েন্দাদের নজর এাঁড়য়ে বিপ্লবী 
আন্দোলন করা এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনো কোনো ব্যাপারে রাজনণাত 
চালানো সহজ ব্যাপার ছিল না। 

অগগ্রযূগের মাহলা আন্দোলন ছল রাজনোৌতিক কর্ম । শিক্ষাদণীক্ষার 
সঙ্গে খানিকটা সংযোগ ছিন্ন হয়ে যেত বটে অথাৎ সেই যুগের গুরুকুলের 
তপোবন আশ্রত শিক্ষাদীক্ষার থেকে । এসব কথা তোলার অর্থ হলো এই 
যে স্বাধ'নতা আন্দোলনে যাঁরা ছান্রহ্ান্রী আন্দোলন করোছলেন তাঁদের ত্যাগ 
ও ব্যথার কথা মনে করিয়ে দেওয়া । আজকাল আমরা যাঁদের দেশ বরেণ? 
বলে খানিকটা পুজো কার, কুলাঙ্গতে তুলে উচ্চকো'টিতে স্থান দিই তাঁরা কিন্তু 
ছিলেন সেযুগের রম্তমাংসের মানুষ । কতটা রস্তমাংসের মানুষ তা অনুমান 
করা যায় যাঁদ এ প্রমীলা গুপ্তর ঢাকা কলেজের সহপাঠিনী ও রুমমেট 
প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের শেষ পন্ন পড়া যার । এ বিষয়ে তানকা সরকারের 
-পপাঁলাটকস আন্ভ উইমেন ইন বেঙ্গল_ দ্য কশ্ডিশনস আযাশ্ড 'মানং অব 
পারাঁট।সপেশন” (জে কৃষ্ণনৃতি সম্পাদিত “উইমেন ইন কলোনিয়াল হইীণ্ডিয়া, 
'দল্প ১৯৮৯) প্রবন্ধে কয়েকটি কথা িখোছলেন যা পড়ে মনে হয় এই পন্রাট 
1ফরে গিয়ে পড়লে প্রাতিলতার মনের অবস্থা সম্পর্কে কিছ নতুন আলোক 
পাওয়া যাবে । এই জন্য মাহলা আন্দোলনের যাঁরা পাঁথকৃত তাঁদের মনস্তাতুক 
আলোচনার প্রয়োজন অনেক বোশ । 

ডাঃ চণ্ডীপ্রসাদ সরকার সম্প্রতি বাংলার মুসাঁলম রাজনোতক চিন্তার 
বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা “বেঙ্গাল মুসালম £ এ স্টাডি ইন পাঁলাটসাইজেশন; 
১৯১১২-২৯' প্রকাশ করেছেন । তাতে এই রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ হয়েছে । 
আমরা সাধারণত স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে মুসাঁলনদের হয় কংগ্রেসের সমথক 
নয়তো কংগ্রেস বিরোধা হিসেবে সহজ দুটি সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভন্ত করে 
ফেলি। এর চেয়ে ভুল বিভাজন আর ?কছ? নেই। উনাবংশ শতাব্দীর 
মুসাঁলম সমাজের মধ্যে যেমন সাম্প্রদায়িক শান্তর উন্মেষ হয়োছল, দ্জাতি- 
তত্র প্রাতত্ঠাও হয়োছল, তেমাঁন বাংলায় [কিছু মনীষী এবং সাহাত্যক 
জন্ম নিক্সোছলেন যাঁরা ছিলেন বাঞ্তবাদী বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন এবং 
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অসাম্প্রদায়ক । এদের মধ্যে মীর মোসারফ: হোসেন বা বঙ্গভঙ্গ যুগের 
ব্যারিস্টার আবদুর রসুল স্বনামধন্য । যাঁদও আব্দুর রসূল বা পদ 
মূললমান' পাকার সম্পাদক মুজিবর রহমান কংগেস আন্দোলনে. যোগদান 
করেন এবং সাংবাঁদক মীজবর রহমান আহংস সত্যাগ্রহের জন্য কলকাতার 
প্রেসিডেন্সি জেল হাজতে বাসও করেছিলেনে । ত র ডায়েরি প্রকাশ করেছেন 
চট্টগ্রাম বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন উপাচার্য আবুল ফজল । এই ধরনের মনন 
২০-৪০-এর দশকে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের রাজনাত ছাড়াও কমন্যনিস্ট 
আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ছান্র ফেডারেশনের নেতৃত্ব এক সময় 
শ্রেণীবদ্ধ হয়োছল । 'সরাজ-উদ-দৌলা বিদ্বেষী ডালহোৌস স্কোয়ারে জি. 
পি. ও-র বিপর?তে চ্ছাপিত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনের 
সময় থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও নৌশীবদ্রোহ সম্পাকতি আন্দোলন উত্তাল 
করে তোলে ১১9৫-৪৬-এর ছাত্র সমাজকে । এঁ বিষয়েও অধ্যাপক সরকার. 
বেশ কিছ তথ্য পাঁরবেশন করেছেন । 

স্বাধাঁনতা-পূর্ব দশকে ছাত্র আন্দোলনরত বাঙা'ি ছান্রসমাজের ইতিহাসের 
গল্পাঁট' তুলে ধরেছেন অধ্যাপক গোৌতথ চট্রোপাধ্যার । বাংলার বাম ও 
গণতান্তিক আন্দোলন, 'বিশেষ করে যুব সমাজের রাজনোৌতিক প্রচেম্টার- 
হইীতহাস লেখায় তিনি পাঁথকং। এ বিষয়ে তান যে মৌলিক গবেষণা- 
করেছেন তারই একাঁট অংশ পারবোশত হয়েছে । 

একটা কথা আজকের দিনে আমাদের মনে রাখা দরকার যে সেষ্‌গের 
কাঁমউানস্ট আন্দোলন যতটা প্রসার লাভ করেছিল কলকাতায় বা ঢাকার তার 
চেয়ে অনেক বোঁশ প্রসার পার 'দ্বিতায় মহাযুদ্ধকালণন সাম্প্রদায়ক শান্ত । 
সাচ্প্রদায়ক ববচ্ছেদও বাংলার জেলায় জেলায় দেখা 1গয়েছিল ৪২-এর কংগ্রেস 
আন্দোলনের পর । যখন মোদন।পুরে কুখ্যাত আই. সি. এস. এবং আই. 
পি এস. সমর সেন ও খওয়াঞ্জা মহচ্মদ কায়সর মুসলমানদের প্ররোচিত 
করোছল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে । সেজেহাদে জনগণ যোগ 
দেয়'ন অথচ নেতৃবগে র মধ্যে সাম্প্রদায়ক চেতনা যে বেড়ে গিয়োছল সে কথা 
অনস্বাকা | ১৯৪৬-এর মারাত্মক কলকাতার হত্যাকান্ড এরই ফলশ্রাতি যেমন 
ছাত্র সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধা নিদশ'ন প্রচুর ও স্মরণ+য় তেমান 
কোন জামতে সংদ্প্রদা'ক্লিকতা রোপন করা যায় সে বষয়েও চেতনার প্রয়োজন, 
যাঁদ আজকের ছাত্র সমাজে সাম্প্রদা'য়কতাকে 'নরশ্কুশ করতে হয় । 

এই তো গেল ছাত্র আন্দোলনের রাজনোতিক দিকটা । এই রাজনীতির, 
মধ্যে অনেক সমন্ন স্বাধানতা আন্দোলনের প্রয়োজনগ্যাল প্রধানর্‌পে ধারণ. 
করোছল । তবে এই 'দিকটাই যে মুখ্য ছিল সেটা ভাবা ঠিকহবেনা। 
ছাত্রদের আন্দোলনে ছা্রবশ্রত্তর প্রয়োজনগহ্লি সবসময় মৃখ্য না হয়ে উঠলেও, 
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"অনেক সময় ছান্রনেতাদের মননের মধ্যে লাক্ষত হয়েছে । ছান্রআন্দোলনে 
শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ মঞ্জু 
চট্টোপাধ্যায় । তিনি আধুনিক বাংলায় সম্পূর্ণ যৃগটা পটভূমিকার মধ্যে 
শেরেখেছেন, শুর; করেছেন 'ডিরোঁজও উত্তর যুগ, উপসংহারে মাতৃভাষা এবং? 
পাঠক্রমে সংস্কার আন্দোলন যা বর্তমানেও জীবন্ত রয়েছে । এই চিন্তা- 
ভাবনার প্রগাতশীল 'দিকটা 'নয়েই লিখেছেন মঞ্জ চট্টোপাধ্যার ॥ প্রগগাতবাদী 
স্থান্নরা ছাড়াও অনেকে পাঠকম,পাঠ্যসাঁচি, পাঠ্যতালিকা এবং পুরাতন এাতহ্য 
রক্ষণ নিয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন । যেমন সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্্ 
বিদ্যাসাগর যৃম্তিবাদের প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন, তেমনই সংস্কৃত শিক্ষাকে জীবন্ত 
রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব । মধ্যযুগীয় মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ 
-পদ্ধাতর মধ্যেও নিশ্চয় প্রগাঁতর প্রচেষ্টা করেছিলেন নবাব আবদুল লাঁতফের 
উত্তরসূরীগণ । পুরাতন ভাষাগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে চ্চা চিন্তা 
হয়েছে তার বিষয়েও প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে এবং তাতে ছান্রসমাজের 
কা চাহিদা ছিল তার 'বিষয়ে তথ্য পাঁরবেশনের প্রয়োজন । এ বিষয়ে অধ্যাপক 
নরেন্দ্ুকষ সিংহ সম্পাদিত ১৭৫৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলার হীতিহাস 
গ্রন্থে স্বগীর়্ি ডঃ রমেশস্দ্র মিত্র প্রবন্ধ ভিন্ন তেমন কোনো গবেষণামূলক কাজ 
করা হয় নি। তেমনই কাজ হয় নি বামপন্থী ছাত্র সংস্থা ভিন্ন অন্যান্য 
গণতান্রিক সংগঠগ্ীলরশক্ষার গণতন্ত্র ' করণের বষয়ে ধ্যান-ধারণা নিয়ে | 
শ্রীরণাজৎ রায় এর রাজনোতিক 'দিকের প্রথম পর" 'িয়ে িছ.টা লিখেছেন । 
১৮৮৬ সালের হাশ্টার কমিশন, ১৯০৪ সালের র্যালে কমি:ট, ১৯১৮ সালের 
স্যাডলার কাঁমাট ইত্যাঁদতে যেসব জবান বন্দী আছে তার মধ্যে ছাদের 
ব্ষয়ে কী আছে তা নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন । তেমনই প্রয়োজন কংগ্রেস, 
ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সমাজবাদী দল, বিপ্লবী সমাজতন্তী দল, বিপ্লবী 
কমিউ.নস্ট দলের "চিন্তা ভাবনার তাঁলকা সংগ্রহ করা এবং শিক্ষানীতির বিষয়ে 
আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাদেরও যথার্থ স্থান দেওয়া । এই ধরণের একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণের পথপ্রদর্শন করেছেন ডঃ চট্টোপাধ্যায় তর প্রবন্ধের 
মধ্য দয়ে। 

এইসব বিষয়ে এই প্ীস্তকার লেখকেরা আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন, 
আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাই এবং আশাকার, বাংলায় ছান্র আন্দোলনের 
সামাজিক-অর্থনোতক পাঁরবেশ, মফঃস্বল এবং গ্রামীণ সমাজে তার বস্তার বা 
[বিকল্প প্রকরণ এবং সমাজ সংস্কার ও উন্নাতর সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের যোগা- 
যোগ বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষার বিষয়ে ছান্রসমাজের চিন্তা ভাবনা বষয়ে 
আরও তথ্য হীতহাস সংসদ আগামী যুগে পরিবেশন করতে পারবে । 


ৰরুগ দে 
(ছ) 


স্বদেশী থেকে আইন অমান্য £ “রাজ”-এর বিরুদ্ধে 
বাংলার ছাত্র-সমাজের সংগঠিত বিক্ষোভ 
রপ্তিত কুমার রায় 


রাজন?াঁত এমন একটি বস্তু যার এক অদ্ভূত আকর্ষণ শান্ত আছে ॥ আর 
এই শাস্তর অমোঘ আকষণে ছান্রসমাজ স্বেচ্ছায় তাদের প্রাণ উৎসগ” করতে 
অগ্রসর হয়--ফলস্বরূপ রচিত হয় ইতিহাস। একথা আজ সহস্পন্ট এবং 
সবাদত যে সারা বিশ্বে ছান্রসমাজ এক সীরুয় ভুমিকায় রাজনশতির ক্ষেত্রে 
অবতণর্ণ। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের এই ভূমিকা আবকাস্মক নয় । 
অনেক অনেক বছরের নিরলপ প্রচেষ্টায় তারা প্রগাতিশীল আন্দোলনের 
অগ্রভাগে থেকে শিক্ষা লাভ করেছে । আমাদের যুগের, বিশেষত আধহীনক 
কালের ইতিহাসের পাঁরবতন সাধনের জন্য যব ও ছান্রসমাজের ভূমিকা 
বহুল।ংশে সুস্পষ্ট । অজ্প বয়সে রাজনসীতর বনজ তান্রে চিন্তা-চেতনা 
প্রবন্ট হয়েছে । কালক্রমে রাজনশীতির সেই বীজ বিশাল মহণখরূহে পারণত 
হয়ে সমগ্র ছান্রসমাজকে এক বাঁলণ্তত্তা দান করেছে- তাদ্রে সহযেণ্গতা ছাড়া 
দেশ গঠনের বা আজ ভাবা বায় 51 কিন্তু ছান্রসমা.. দ্র ক্রিয়াকলাপ 
আজ 'নাবঘে জনমানসে উপ্গাস্থছত করতে পারছে না, *।-+ “রংপ বলা যায় 
[শক্ষা প্রাতষ্ঠান ও সরকারী শান্ত-দুই মলে তাদের কাু”ও প্রতিবন্ধকতা 
সুম্টি করেছে । তাদের আদর্শকে দলিত-মথিত করবার ৬৭. উত্ত দুই ভিন্ন 
শীল্ত আজ বদ্ধপাঁরকর। কস্তু এতে ছান্রসমাজ দমবার পানর নয়-বরং তার 
[দ্বগুণ উৎসাহে কতব্যকমে মেতে উত্তেছে 2 


বংশ শতাব্দীর সমাপ্ত-লগ্নে একাবংশ শতাব্দীর আহবান আজ প্রাতাঁট 
মানুষের কাছে এক নতুন পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষমান । তাই সেই পণে 
অগ্রসর হওয়ার পৃবে ছান্রসমাজের এই উত্থান নতুন করে পুনমল্যারণের 
অপেক্ষা রাখে । সম্প্রীতি বোঁজংএ তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের ঘটনাবল? 
বত'মান গে ছাত্রসমাজের রাজন1তিগত ভুমিকা কতখানি গরুত্বপতর্ণ তা 
প্রমাণ করেছে ॥ 'কিস্তু ছাত্রসমাজের রাজন1তিতে সাঁক্রয় পদার্পণের উৎস জানতে 
হলে ইতিহাসের মূল সন্ধান করা প্রয়োজন । 


তৎকালীন ভারতবর্ষে ব:টিশ শাসন ও শোষণের গাবরৃদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করোঁছল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছান্রসমাজ ৷ ইতালণর ম্যাটাসাঁন এবং 


৯ 


গযারিবাল্ডর মত বাত্িদ্ব তাদের স্বাধানতাস্বপ্নের আগুনকে রাঙিয়ে তুলোছল। 
তাদের 'চন্তাধারা প্রপারিত হয়--দেশের স্বাধীনতা তাদের ধ্যান-জ্জান ও 
কল্পনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠে । অপরাপর উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো 
দেখা যার যে এদেশের স্বদেশী আন্দোলনেও তাদের ভুমিকা ছিল গুরুত্বপণণ। 
পরাধাঁন ভারতে শুধুমাত্র আদশের প্রেরণার তারা স্বাদেশিকতার প্রেমাগ্সিতে 
মাতোয়ারা হয়নি বেখের অথনোতিক অবনাতিম ফলস্বরূপ চাকুরণর ক্ষেত্র 
ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। এই অবস্থায় ছান্রসমাজ 'দশাহারা হয়ে পড়ে। 
কুম্ঃ তারা বৃটিশ শাসনাধীন পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর আস্থা হারায় । খুব 
স্ব।ভাবক ভাবেই এই তঞ্ণ সম্প্রদ্খয় হলে হরেছিল যে দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে গড়লে নিজেদের এই শোচনীয় অবস্থার পারবত'ন ঘটতে 
পারে ॥ ৮1210. 1901065এর মতে ছারসমাঞকে দুইভাগে ভাগ করা যায় 
একদল সমাজের শাসনের 'বরহদ্ধে প্রতিবাৰহখর, তপরধল রক্ষণশীল- তারা 
প্রচালত সমাজ-ব্যবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়। প্রাক--স্বাধীনতা 
পবে" ছান্রসমাজের পক্ষে এই দ্বিতীয় গোষ্ঠ?র সঙ্গে যুস্ত থাকা প্রায় অসম্ভব 
[ছিল। সেই সময় জাত-ধম“ নিবশেষে যুব সমাজ এব গত হয়ে রাজশাসনের 
বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল । 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এদেশের জনমাননে ঘট মল স্থাপন করে। 
পশ্চিম) দ্যানয়ার চোখ-ধাঁধানো লালো ছান্রঃমাজের জ্ঞানতৃষ্াকে আরও 
জাগ্রত করে । ফলে কোন রকম বিচার-বিব্চেনা না ধরেই তারা পশ্ঠাতা 
হংজুগ্গে মেডে উঠেষা কিছ ভররভায় তা অব বিশজনি দেওয়াই এই 
হুজবগে ছা্রসমাজের প্রথম কতব্য ছিল। পরে মোহলাভের মোহভঙ্গ শুর 
হয় । ভারতীয় এরাতহ্যের ননাতন রাঁতির প্রাত তদের তার আকর্ষণ বেড়ে 
গঠে। ফলে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য-্নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে এক আশ্চয* 
সমচ্বয় ঘটে যার । আর এটা সম্ভব হয়েছিল কয়েকঞ্জন অসাধারণ ব্যন্তিত্বের 
দূরদার্শতায় এবং প্রচেম্টার়-এদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ঃ ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, ভদেব মুখোপাধ্যারঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য 
এবং স্মরণীয় । এই সমস্ত গনীষাঁব্ন্দ ভারতীয় সভ্যতা সংস্কাতির অমৃত 
মণ্থন করে পাণ্চাত্য সভ্যতার সাথে সংমিশ্রণ ঘটয়োছিলেন । তারা ৬।এতায় 
সনাতন মূল্যবোধের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার 'ভীত্তি স্থাপন করে যুক্তিবাদণ, 
1নরপেক্ষ ও প্রগাতিশীল এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন । এই নবজাগ্রত 
বাঁলষ্ঠ ভারতের আদর্শবাণী ছিল স্বানভ“র ও আত্মাবশবাসে বলবয়াণ হওয়া । 
বাংলার দুই কৃতি সম্তান--বঞ্কমচন্দ্র ও রবধন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও বাঙাল 
জাতিকে এক চরম সার্থকতার শিখরে গেছে বিয়েছিলেন । পুষ্টি করোছলেন 
এক নতুন বুগের । আর সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে ভারতাঁয় জাতীয় 


কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই বাংলাদেশ ভারতের 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে পণ“ সচেতন হয়ে উঠে 15 


উনিশ শতকের শেষ ভাগে ভারতীয় জাতায় কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠিত হয় । 
এর মধ্যে দিয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শাক্ষিত মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় তাদের রাজনৌতিক 
আশা-আকাঞ্ক্ষা প্রকাশ করার সুযোগ পায় । ইলবাট* বিল, সংরেন্দ্রনাথ 
ব্যানাজাঁর গ্রেপ্তার ও কারাবরণের বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভ প্রদণণনে এবং 
আন্দোলনে ছান্রসমাজ বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করে । প্রথম !দকে এই 
ছান্্-সমাজ সরাপারি কংগ্রেসের সাথে যুন্ত না থাকলেও তারা কংগ্রেসের 
প্রাতাট কাজের ওপর তীক্ষ] নজর রাখত! তারপর শ্ত্রীঅরাবন্দের এবং 
অনুরপ অনানা রাজনোতক নেতাদের আ'বভাঁবের পর ছান্রসমাভ সরাসাঁর 
রাজনীতিতে জাঁড়য়ে পড়ে। ৬ৎকালনীন 'অনহশশলন সাঁমাতি' এবং 'যুগান্তর? 
দলের এারা ছল প্রধান দ্বেচ্ছাসেবক। কস্তু এসব সত্বেও ছাত্রদের সক্রিয় 
ভামকায় অবত+৭ হতে দেখা গিয়েছিল লর্ড কানের বঙ্গভঙ্গ-ঘোষণার পর। 
এই প্রথম সমস্ত ছাব্রসমাজ দলবদ্ধ হয়ে পলাজনাীত'ত জাড়য়ে পড়ে। এই 
ভাবে ভারতবষের রাজনীতির মণ এক অতাব শন্তিশাল? সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
হয় । এঁকে মধ্যপম্থী কংগ্রেন সদসাদের টালবাহানার ফলে ছ।ন আন্দোলন 
হিংসার পথ গ্রহণ কবে।* কিন্তু আমার বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য 
ঈ্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ধারায় ছাতন্র-দমাজের ভীমকা খাতয়ে দেখা-- 
অতএব এই প্রবণতা নিয়ে বিশদ আলোচনা এক্ষেত্রে নম্প্রয়োজন । 


বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করার পর শিক্ষাপ্রীতচ্ঠানগৃলিকে বখন একঘরে করা হল, 
তখন বাজনীতির উত্তপ্ত মাবহাওয়। থমথমে হর ২৮2। এরপ্র ১৯০৫ গালের 
ই আগম্ট এসব হলে ভঁউহাসিক সভায় একটি তহবিল চা৮হ করা হয়। 
এই তহবিলের পক্ষা ছিল, যে সমস্ত ছাত্র ইউরোপনীয় (৮৭ *রচালিত শিক্ষা 
প্রাতদ্ঠা ২ 2 দিয়ে স্বদেশী শিক্ষাকেন্দ্রগ্ালতে যোগদ।ন করবে তাদেরকে 
এই তহাবল থেকে সাহাযা করা । তৎকালীন সংবাদপন্র ১৮ই জুলাইয়ের 
সন্ধ্যা ও ২ই৩শে জুলাইয়ের প্রাতিজ্ঞাতে মকটি স্বদেশ বধববিধ্যালয় 
চাপের জন্য মাহবান লানালো হয়ত 

এই বঙ্জভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতয়দের মধ্যে এঁকাবোধ জাগয়ে 
তোলার জন্য রবখন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধন' উৎসব করেন এবংতার প্রেরণায় ছান্রসমাজ 
সদলবলে এই উৎসবে মেতে উঠে । ক্রমশ এই ছান্র আন্দোলন এতই তান্র হয়ে 
ওঠে যে সরকার পৃলিশের সাহাধ্য 'নতে বাধা হম্ন। ২১শে অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ 
ও পেডলার চাঠর বিরুদ্ধে ছান্ররা ঢাকা সরকার কলেজে খাল পায়ে ক্লাসে 
আসে । এঁকে হ্যাঁরসন রোডে ছান্র-পুীপস সংঘধ বাধে । সরকার ছাওদের 
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যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল তার প্রতিবাদে একটা বিধহংসী ঝড়ের প:বভাল 
এই প্রথম দেখা গেল ॥৫ 

'কালহিল পার্কুলার”-এর 'নদে'শ ছিল সেই সমস্ত শিক্ষা-প্রাতজ্ঠানগঃলির 
[বিরুদ্ধে যারা ছাদের রাজনীতি থেকে দ্‌রে সারয়ে রাখতে বিফল ছিল। 
সেই সাথে হমাক দেওয়া হয়েছিল ঘে সমস্ত রকম বৃত্ত ও অনঃদান 
বন্ধ করে দেওয়া হবে। পববঙ্গে লিয়ন সাকুলার “বন্দে মাতরম- 'নাষদ্ধ 
করে দেয় এবং আদেশ জার করে যে, আদেশ অমান্যকার9 শিক্ষা কেন্দুগাীলর 
ছাত্রদের সরকারী চাকুরী দেওয়া হবেনা । ফলস্বরপ ব্লমপযাঁয়ে বিক্ষোভ 
শুরু হয় ও সকলে মিলে সরক্কানী শিক্ষা-প্রাভিষ্ঠানগ্ীল বয়কট করে।? 
'কালহিল সাকু'লার'-এর উপয্যন্ত জবাব হসেবে একটি স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের পক্ষে অনেকে বন্তব্য রাখেন_ এদের মধ্যে আব্দুল রাঁপদ, 'বাপনচন্দ্ু 
পাল, শ্য।মনুজ্দম »ক্রবতাঁ ও ভ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন উল্লেখযোগ্য 7৪ এই 
সময় প্রায়শই ছান্রসমাবেশ হত । ৪ঠা নভেম্বর কলেজ স্কোর়ারে প্রায় &০০০ 
ছান্র 'মালত হয় এবং বাংলাদেশের প্রথম ছার সংস্থা--আ্যাণ্টি সার্কুলার 
সোসাইটি: প্রাতিষ্ঠিত৪ হয় এবং তারপরেই নেতৃম্থানৰয় সদস্যরা রংপুরে গিয়ে 
বাহজ্কৃত ছাত্রদের জনা একটা স্কুল খোলেন ।:০ কলকাতাতেও বাঁহত্কৃত 
ছান্নদের জন্য একট স্কুল খোলা হয় ।1: এর জন্য সুবোধচন্দ্র মল্লিক মৃ্তহস্তে 
এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর এই বদান্যতার জন্য তাঁকে 'রাজা* উপাধি 
[দয়ে সম্মান জানানো হয় ॥ এইভাবে জনেক সমদ্ধশালী জামদারের সাহায্যে 
নবগাঠত স্বদেশী স্কুলগ্ীল পারচালনা করার জন্য ১৯০৬ সালের মা৮ মাসে 
ন্যাশনাল কাউন্সিল জব এডুকেশন” স্থাপিত হয় | 

বাংল।র ছাতুসমাজ “বন্দে মাতরম: মনে গজেওঠে--অমানযাষত অত্যাচারে 
জজণরত হল তারা । স্বদেশী সকুলগালিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবক 
বাহন । বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান সাথকতা ছিল ছান্র 
সমাজের এই সংগাষ্ঠত বিপ্লব । স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাগে এই প্রথম 
সব সময়ের “কাডার' শান্ত দিয়ে রাজন?ত চালনা করা সম্ভবপর হল ।13 
বরং এটাই বলা উচিত যে স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার পিছনে ছিল 
বাংলাদেশের ছাদের অশ্রঃজল-মিশ্রত স্বার্থ ত্যাগ ॥ এই আন্দোলন যদিও 
ছল শান্ত আহংন প্রকীতর॥ তবুও মাঝে মাঝে এই তরুণ গোচ্ঠী হিংল্র হয়ে 
উঠত। তাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সৃক্কিয় তাঁরা 'বপ্লবী দলগ্ীল বলিষ্ঠ. 
করার জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে রইলেন । বৃটিশ সাকু্লার-এর বিরুদ্ধে 
যাঁরা সরব ছিলেন তাঁরাই পরবঙখঁকালে বিপ্লবী নামে পাঁরচিত হলেন ।1£ 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা যে সোসাইটির একজন প্রাত্ভ্ঠাতণ শচীন্দ্রনাথ বসু-- 
[তনিও অনুশীলন দলের সাথে বুন্ত ছিলেন। ১৯১১ সালে সরকার যখন 
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বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নাকচ করে দেয়, তখন ছান্র আন্দোলনের এই অধ্যায়াট 
তখনকার মত শেষ হয় । এরপর ১৯১১-১৮ সাল পর্ন্ত দেখা যায় যেএই 
ছাত্র আন্দোলন সামায়কভাবে 'স্তীমত হয়ে এলেও ছান্ররা মাঝে মাঝেই ক্ষোভে 
ফেটে পড়েছে । এরপর গাম্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার ছান্রসমাজ 
দলে দলে যোগদান করে । 

শান্ধীজশীর এই তাসহযোগ আন্দোলন বাঁটিশ শাসনাধীন ভারতে ছাত্রদের 
রাজনৈতিক রঙ্গমণ্ের একেবারে কেন্দ্রচ্ছলে নিয়ে আসে । গান্ধীর আহবানে 
ছা্পমাভ যে বিপুলভাবে সাড়া 'দিয়োছল সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
তেপ্ডুলকর লেখেন--অসহযোগতার প্রথম ফুল ফোটে বাংলায় । এমন কি 
জানুয়ারী মাস থেকে দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাসের আবেদনে তিন হাজার কলেজ- 
ছান্র ধর্মঘট শুরু করে । হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুল যাওয়া বন্ধ করে। 
এই সময় গান্ধীজী এদের উদ্দেশে বলোছিলেন--*[ 1080 93096065৫ 730 1655 ; 
ঢু 90910911115 90600 50111 10106. 

“বুদ্ধি ও ধৈযষের দিক দিয়ে বাঙালী জাতি গৌরবের আঁধকারাী । 
বাংলা'দশ তাই িশ্ষেভাবে ভারতর আধ্যাত্মক শান্তর উত্তরাধকারী ৷ 
ভারতের অন্যান্য স্থানের চেয়ে এখানকার মানহযের কজপনাশান্ত, বিশ্বাস ও 
মনের আবেগ অনেক বেশি । গান্ধীজগর ধারণায় এটা বদ্ধমল হয়েছিল যে 
এই বাঙালী জাত সহানাশ্চতভাবেই কাপুরুবতার অভিযোগকে মিথ্যা বলে 
প্রমাণ করতে পেরেছে! তাই তাঁর মতে বাংলা যে কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দেওয়ার ক্ষমতা বা ষেগাতা রাখে |» 

গান্ধীজা প্রথম সযোগেই কলকাতায় এসে বাঙালীদের উৎসাহকে বাঁড়য়ে 
দেন ॥ তিন এখানে পঠা ফেব্রুয়ারী 'নাশনাল কলেজ" উদ্ধোধন করেন ।£5 
সেই প্রচুর পারমাণে স্বদেশী ছান্র তাদের ক্লাস বয়কট করে । এই ধর্মঘট উত্তরে 
দাজণুলং, জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুর বাদে সব ব্যাপকতা লাভ বরে 125 
ছাত্রদের এই স্বতঃস্ফৃত" প্রাতবাদ লক্ষ্য করে দেশবন্ধ এদের সম্বোধন করে 
বলোছলেন- “ছান্গণ ! আম তোমাদের কাছে মাথা নত করব |? 

এই আন্দোলনের বিশেষ কার্ধকরা বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষা 
প্রতষ্ঠানগহাল বয়কট করা । ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই আন্দোলন 
যখন চূড়ান্ত পায়ে তখন ১০৩,১০৭ ছান্রসংখ্যার মধ্যে ১১,১৫৭ জন ছাত্র 
সরকারী শিক্ষ।প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করছে 11৪ ধারে ধারে দেখা গেল 
ছান্্রা স্বেচ্ছাসেবক দলে এাগয়ে এসে 'বাভন্ন প্রচারকার্য, পিকেটিং ও হরতাল 
পালনের মধ্য দিয়ে তাদের কার্ধধারাকে আরও প্রসারিত করছে। রাজাকে 
িলখতে গিয়ে রোগাল্ডশে বলোছলেন, যে গ্রামগ্দলিতে বিভিন্ন ধরণের কুফল 
দেখা দেয় ছাত্রদের বিভি্ন আন্দোলন ও প্রচারে যুন্ত করার জন্য ।:9 ১৯২১ 
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সালের ১৯ই ফেব্রুয়ারী ডিউক অব কনট- বোম্বাইয়ে যখন অবতরণ করেন তখন 
তাকে দেশজুড়ে হরতালের সম্মঃখাঁন হতে হয়েছিল, যার অনেকাংশের নেতৃত্ব 
দিয়েছিল তৎকালীন ছান্রসমাঞ্জ। আবার এ একই বছরের শেষ দিকে প্রিন্স 
অব ওয়েলস--এর কলকাতায় আগমনের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকা হয় । অনেকে 
আবার গ্রামে শিয়েও প্রচারকার্য চালাতে শুরু করোৌছলেন । এই সমস্ত গ্রামণণ 
সাধারণ মানুষকে তারা কঙখানি প্রভাবিত করতে পেরোছল তার প্রমাণ 
পাওয়া যাধ ফেব্রয়াীী মাসে পাটচাষাদের পাট চাষ বয়কট করার মধ্য দিয়ে । 

১১৯২১-এর মার্চ মাস নাগাদ রাজনৈতিক উত্তেজনা ন্জীমত হয়ে আসে। 
কিন্তু তৎসংতও ছান্রনমাজ রাজনৈতিক দশ্যপটে তাদের চিহ্ন আঙ্কত করে 
[দয়েছল । এব জন্য নেক শিক্ষাপ্রাতিজ্ঞঠান থেক ছাদের বঝৃহজ্কার বরা 
হয়েছিল । অনেকে কারাবরণ করেছিল ॥। আসলে এই সময়টা ছিল সনেকের 
কাছে রাজনোতিক আন্দোশনের প্রস্ততি গলৎ । যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রবতশ 
কালে স্বাধীনতা আ.ন্দালনে নেতৃত্ব দিয়োছিলেন । 

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সংস্পঙ্টভাবে স্বদেশী আন্দোলনে 
ছা্রসমাজের গ্‌রত্ত্ব ফুটিয়ে তোলে । এই আন্দোলনে ষে ভাটার ঢান ব্লমশ 
প্রকাশিত হয়েছিল তা কিন্তু উৎনাহের অভাবে নয়, শাসল গ্রলদ ছল 
সাংগঠীনক প্রক্রিয়ায় । আন্দোলনের পদ্ধাত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও পারাঁচিতি 
না থাকা সত্বেও ছান্রপমাজ যে সাহদ ও দায়িত্বের সাথে নিজেদের পারচাল্ন? 
করেছিল তা বিশেষ প্রশংসার দাবশ রাখে । পরবতী পরে নব সংগঠিত 
সভার কাজ পণোদ্যিমে চলতে থাকে? ১৯২২ থেকে ১৯৯৩০ সালের মধো 
বাঁভ্ ছাত্রদল গাঠিত হয়, যারা রাজনৈতিক আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা! 
পালন করেছে । এদের দ্বারা গোটা দেশ প্রভাবিত হয়েছে । এইভাবে আমরা 
দেখতে পাই যে, তৎকালীন বৃটিশ শাসনাধখন ভারতে রাজনীতির এক নতুন 
পব+ সংচ্টি হয়োছল যার পুরোধা ছিল ছান্রসমাজ । এতদিন পর্যন্ত এই 
ছান্রসমাজ কংগ্রেসের ডাকে সাড়া 'দিয়ে বাভল্ন ক্ষেত্রে হাজির হত । এবার 
তারা পূর্ণ সাহস এখং আত্মাব*্বাস নিয়ে নিজেদের বান্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে 
সাংগঠাঁনক ক্ষমতার পরিচয় দিল । 

১৯২৭ নালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে কংগ্রেসের আঁধিবেশনে গোটা দেশ জুড়ে 
হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । “সাইমন কাঁমশনের' বিরহদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে সবণ্ধ কালোপতাকা দেখানো হয় । ভারতের অন্যানা প্রদেশের মত 
বাংলাদেশের ছা্রসমাজও এই কাজে অংশগ্রহণ করে । এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী 
অমরেন্দ্র রায় যান পরে অল বেঙ্গল স্টুডে্টস আসোলিয়েশন-এর সদস্য 
হয়েছিলেন;1তনি তার গ্মঁতচারণে লিখেছেন--“আমাদের সমকালীন ইতিহাসে 
ওরা ফেব্রুয়ারগ এক স্মরণীয় দিন । লাইমন সহ অন্যান্য সদস্যগণ বোচ্বেতে 
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অবতরণ করার 'দিন থেকে সারা দেশ [বক্ষোভে ফেটে পড়ে ॥। কলকাতার 
ছাত্র সম্প্রদায় এই ডাকে সাড়া দিয়ে হরতাল পালন করে । কলকাতার হরতাল 
লম্পৃণ সফল হয়েছিল 1৮2০ 

এই চাগল্যকর ঘটনার 'কছুদিন আগে ছিল প্রেসডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা 
দবস। কলেজ ইউাঁনর়নের নাধারণ সম্পাদক প্রমোদ ঘোষাল দেশের 
স্বাধীনতার জা যুব সম্প্রদায়ের আশা আকাত্ষার কথা তোলায় বৃটিশ 
শাসন+তরা অসন্তুষ্ট হুয়। সাইমনকে ফিরে ঘাবার কথাও [তিনি তোলন। 
শুধু তাই নয়, তেরঙ্গা ব্যাজ পরা ও 'বন্দে মাতরমণ গান গাওয়ার জন্য ইংরেজ 
কতৃর্পক্ষ নিজেদেল শ্াশো অপমানিত মান করে ॥। তারা জু হয় সৎ গর 
প্রাতশোধ নিতে ১১২৮ সালের ওরা ফেব্রুয়ারী ছানা বখন হরতাল পালন 
করে তখন সরকারণ পৃলস বাহন? প্রমো ঘোষাল সহ অনেক ছাওকে নিমাম- 
ভাবে প্রহার করে ।21 ছাদের £ই কর্মসূচী শুধুমান্র প্রোসিডোন্সি কলেজের 
সামনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা বাংলাদেশের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় 
“সাইমন কমিশনের বি€হ্ধে প্রতশদ জানায় । বেথুন কলেজ, (যেখানে 
মেয়েরা প্রথম হরতালে যোগ দেয় 1) মুরারখচদ কলেজ, শ্রীরাম সু কলেজ 
ও হূুগাঁল কলেছ্ছে পারাস্থাতি হয় গুবৃতর ॥ এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্ রায় বলেন 
মে, তিটি £কজ্জনন্দজনের কথা বলছিলেন না-৩রা ফেব্রুয়ারী? হাজার 
হাজার ছাত্র যোগদান কবে । সবাই একান্ত এবং সংগঠিত হয়ে অন্যায়ের 
বঃহদ্ধে দেশের মলের জনা কাজ করতে দপ্রাতিজ্ঞ হয় । এক স্বতঃম্ফৃত" 
অ।বেগই )ছল সেই আত্দালনের বৈশিঘ্টা ॥22 

এর আগে যে এর*ম ঘটনা ঘটেনি তা নয়, ভবে এবা.: ঘটনায় এটাই 
বার বার বোঝা গিয়োছল যে বাঙাল? ছান্রসমাজ কোন বাধা মানতেই রাজ 
ছিল দা । এদের অনেকেই সচেতনভাবে জানত যে ওরা ফেব্রুয়ারী ছিল বিরাট 
এক কর্মযজ্জের প্রস্তুতিপর্ব মান্্। 

প্রমোদ ঘোষাল ও অন্যান্য ছাঘ্রদের অশোভন আচরণের (0) ও ভিযোগে 
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিচ্কৃত করা হয়। ঠিক একইভাবে স্কটিশ চ৮- 
কলেজ ছন্র ইউনিয়নের নেতা শচীন মিন্নকে বরখাস্ত করে। এর প্রাতবাদ 
ভানাতে ১৯২৮ সাল্রে ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার সমস্ত বলেজের ছাত্ররা 
পূণ" ধর্মঘট পালন করে। প্রেসিডেম্পী কলেজ, স্কটিশ চাচ ও যাদবপুর 
ইঞজানয়ারিং কলেজগুলির নেতৃত্বে বাংলাদেশের ছান্রগোচ্ঠী এযালবার্ট হলে 
প্রীভন্সিয়াল স্টু'ডপ্টস কনফারেন্স” নামে এক সমাবেশের আয়োজন করে। 
গোটা বাংলাদেশে ছাত্রদের একটা স্ঙ্বের মায়ত্তে আনার প্রস্তাবাট 
এখানে এক গার্ঘন্ট রূপনেয়। পরবতখ মাচ" মাসে দ্বিতীয় “অল ক্যালকাটা 
স্টুডেপ্টস--এর আঁধবেশন বসে । নেহরুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত .চারাদিন ব্যাপা 
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দবর্ঘ আলোচনা সভার পর এই সংস্থাকে পুণ“র্‌প দেওয়া হয় ।2৪ অবশেষে 
“অল বেঙ্গল স্টুডেপ্টস আযসোসিয়েশন' সুষ্টি হয় । এই সমস্ত কাজের পূর্ণ 
দাঁয়ত্বে ছিল বাঙালীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা যে প্রথম তিনটি শ্রেষ্ঠ পদের 
আঁধকারী ছিলেন প্রমোদকুমার ঘোষাল» শচীদ্দ্রনাথ মি এবং যাদবপুর 
ইঞ্জনীয়ারং কলেজের বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত । আসোসিয়েশন-এর সংবধান 
গঠন করা হয়োছল কংগ্রেস সধাবধানের অনহকরণে ॥ ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 
সেন্ট্রাল কাউন্সিল-এর কার্ধকরণ কাঁমাঁট ছিল ॥ এ, বি. এস. এ. বাংলা ছাড়া 
আসামের 'সলেট, কাছাড় বিহারের মানভূম (যেখানে বাংলা ভাষার প্রচলন 
1ছল) অণ্লগহালতেও প্রস।রত হয়। ১৯২৯-এর প্রাদেশিক শাখা অথবা পঁডাস্টুট 
স্টুডেন্টস আযসে।সিয়েশন,-এর সংখ্যা ১৬ থেকে ১৯৩১-এ ২৯-এ দাঁড়ায় । 

সরকারের নজর ও প্রারতীক্রয়া এড়াবার জন্য আসো সিয়েশন সমাজ সেবা, 
গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ, শরশর-চ% শাবির ও সাহিত্য ইত্যাদ গৌণ 
উদ্দেশাগযালকে শিখা"্তর্‌পে দাড় কাঁরয়ে তাদের আঙগল আদর্শকে আড়াল 
করে রাখত ,2* স্বাদেোশকতা সম্পকে" মতামত পেশ করার ব্যাপারে ছাত্ররা 
খুবই সতর্ক ছিল। এমন কি রসেপশন- কামাট'র সম্বর্ধনায় বন্ততা দেবার 
সময় প্রমোদ ঘোষাল অস্বীকার করেন যে, সাইমন কাঁমশন-এর বরংদ্ধে 
এ, বব. এস. এ.-র ছাত্ররা যে হরতাল ডেকেছিল তার পিছনে কোন রাজনোতিক 
উদ্দেশ্য ছিল না। কস্তু নেতারা তদের রাজনোতিক ভামকা গোপন করতেন 
না। ১৯২৮-এর বস্তৃতার নেহরু বলোছিলেন--তোমাদের আদর্শ পারিহ্কার- 
ভাবে বুঝে নিতে হবে-তা না হলে স্বপ্নরাজ্যকে ফি করে বাস্তব রুপ 
দেবে 225 এই আঁধবেশনের যে প্রস্তাবগুঁল ছিল তা হল--১) খেয়াল 
খুশশমত সরকার কাউকে বন্দী করতে পারবে না, ২) স্বদেশে উৎপাদিত 
পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার ও প্রসার, ৩) সাইমন কাঁমশন-এর তীব্র নন্দা। ১৮ 
বছরের উর্ধে ছাদের কংগ্রেসের তালিকাভুন্ত হওয়ার জন্য ডাক দেওয়া 
হয় ॥*€ 

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেসের অধিবেশন 
চলাকালীন এ. 'ব, এস. এ.-র এক রাজনৈতিক কর্মসূচী অনংচ্ঠিত হয় । 
কেউ সদস্য ?হসেবে ধোগদান করে, কেউ বা নেতাজী সভাষচন্দ্ের আয়োজিত 
স্বেচ্ছাসেবক সংস্থায় দলভুত্ত হপ্। অনেক আশা নিয়ে ছাদের স্বাথ-রক্ষা 
করার উদ্দেশ্যে এ. বি, এস. এ.-র প্রাতিষ্া হয়েছিল । কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গালণ 
সমাজ ও রাজনোতিক ধারা অনার এই সংগঠন অন্ত্দ্ব ও গোম্ঠীকোন্বলের 
শিকার হয়। কর্মকতারা এক নব পরিচিত ছোট দলের সম্মুখীন হয়। 
লৃভাষচচ্দ্র বসুর সাথে এই নতুন দলের ঘানম্ঠ সম্পর্ক ছিল। হাতিমধ্যে 
এ. বি. এস. এ-"র পরিচালকবর্গ আকৃষ্ট হয় যতী্দ্রমোহন সেনগদণের প্রভাবে । 


৮ 


১৯২৯-এ সালের বাৎসরিক আঁধবেশনে সভাপতি নিবচিনকে কেন্দ্রে করে 
মতাঁবরোধ ত৭ব্রভাবে প্রকাশ পায়। অভ্যর্থনা সাঁমাতর সদস্যদের আঁধকাংশ 
বোসকে সমর্থন করেছিলেন। কিস্তু অপর পক্ষের কঠোর বিরোধিতা সত্বেও 
সেনগ্বপ্তের সমার্থত দল গাম্ধীবাদ? লেবর-এর ডঃ মহম্মদ আলমকে সভাপাতি 
করেন।॥। থমথমে পারবেশে আধবেশন শুর হয়। দ্বিতীর দিনে যখন 
বোসের সমর্থকরা চরম পন্থা কাষকর করার জন্য সংবধান পুনগঠন 
করার দাঁব জানালেন তখন তুলকালাম কাশ্ড বেধে গেল 2 পাঁরচালক 
মন্ডলী আস্ছা ভোট নিতে যাবার মুখেই স্ভাপাতি তাড়াতুশাঁড় আঁধবেশনের 
সমাপ্ত ঘোষণা করেন 12৪ ১৯২১-এর ৭ই িসেম্বর বোসের বিক্ষিপ্ত 
সমর্থকেরা “বেঙ্গল প্রোসভেন্সন স্টুডেন্টস আসো সিয়েশন? নামে এক নতুন সংঘ 
গঠন করেন। মূল সংগঠন খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে ছল, ফলে প্রাতপক্ষীয়দের 
মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়েছিল ।28 

প্রথম থেকেই দ্রাট সংস্থার মধ্যে বিরোধ স্পম্টর্পে দেখা 'দিয়েছিল। 
লেবর কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক আগে বোসবাবহ তাঁর শান্তর পারচয় দেবার 
প্রয়াসে সারা প্রদেশ জ্‌ড়ে ছান্ন ধর্মঘটের ডাক দিলেন । এ. বি, এস. এ. 
শুধু [বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হল না-বোসের এই আভিপ্রায়ের নিন্দা করে 
তারা বলল ষে এর পিছনে তাঁব সংপাঁরক্পত আঁভপ্রায় রয়েছে । তাঁর 
1বরুদ্ধে আভযোগ করা হল যে, রাজনোতক সফলতার জন্য বোস বোধ হয 
যৃবশান্তকে নিজের কাজে লাগাতে চাইছিলেন 1৪০ দুইটি সংস্থার মধো 
রাজনৈতিক বিরোধ খুব একটা ছিল না--ছিল বোস ও সেনগ-প্তের মধ্যে 
ব্যান্তগত মতের রেষারোষ ॥ তৎসন্তেও উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ করার 
চেষ্টা অব্যাহত ছিল । কিন্তু দুই পক্ষের একগ*য়েমি মনোভাবের জন্য কোন 
প্রয়াপই সফল হয় নি। দুইটি সংগঠন যদ 'মিলোমিশে এক হয়ে যায় তা হলে কে 
ক্ষমতা ভোগ করবে এই নিয়ে শুরু হয় ঝগড়া ॥ এ. বি. এস. এ. চাইছিল দুই 
পক্ষ একান্ত হওয়ার পর কার্য পাঁরচালনার ভার ভোটের দ্বারা নিধারত করা 
হোক । কিন্তু সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে বি. পি- এস. এ, প্রস্তাব করে যে, 
সভাপাঁত ও যুস্ত সাঁচবের একটি পদ সংরক্ষিত থাকবে । বি. পি. এস, এ, আরো 
বাব করে যে, কোন নতুন নাম 'দিয়ে এক নতুন সংবধান চালু করা হোক। 
তাদের মতে এগৃলি মেনে না নিলে উভয় পক্ষের মিলন অসম্ভব । অপরদিকে 
এ, বি. এস. এ- এই সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে দেয় । 

১৯৩১ সালের এ্রাপ্রল মাসে ময়মনাসংহে রাজনোতিক অসন্তোষ চরম আকার 
নেয় । এবারও আসন্ন সমাবেশে সভাপাঁত কাকে নিবাঁচিত করা উচিত তাই 
শনয়ে শর হয় ঝগড়া । এ. ব. এস. এ. চাইছিল বতীচ্্রমোহন সেনগণের 
নেতৃত্বাধীনে ময়মনাসংহে সভা হোক। স্থানীয় 1ব. ?প, এস.এ. সভাস্থল হিসেবে 


৪) 


একই অঞ্চলের নেত্রকোণা পছন্দ করল । তারা যুগান্তর দলের মাদারিপৃর 
গোষ্ঠীর নেতা পূণণন্দ্র দাসকে সভাপতি হবার জন্য আমন্নণ জানায়। ড্রান্তার 
বাপনবিহারা সেনচক্রবতণ ছিলেন সেই অণ্লের প্রাসদ্ধ ডান্তার ও কংগ্রেসসদস্য । 
যতীন্্মোহন সেনগুপ্ত সেই সময় তর বাড়িতে আতাঁথ 'ছিলেন। 'ব. পি, 
এস. এ.-র সমর্থকরা এই খবর পেয়ে বাড়িটা ঘেরাও করে সেনগুগুকে আধিবেশন 
যাবার পথে বাধা দেয়। ময়মনসিংহ আধবেশনের কর্মকতা্া প্রাতশোধ 
নিভে গিয়ে নেত্রকোণা আধিবেশনের নবিত সভাপতিকে কলকাতা থেকে 
অধিবেশনে যাবার পথে গাটত কে 1 ৮পপপ্ুপ্ত গোষ্ঠীর শশষন্থানীয় নেতৃত্বের 
সুপারিশের ফলে শেষ পধন্ত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় 191 এর পর এই দুই 
সংগঠনের বিবাদ [লয়ে আর বিশেষ কিছ জানা যায় ন।। বি. পি-এস.এ-র 
এরপর কি হয়েছিল তা আমাদের অগোচরে । আইন অনানোর ভ্গ্রভাগে 
ছিল স্নগুপ্তর নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল সাঁভস ভিনওবোঁডিয়েন্দ কাউন্সিল! 
বোগ্র পরিচালনায় বি. পি.স. সি. এই জন-মান্দোল,নর ব্যাপারে উৎসাহত 
ছিল না।5থ বি, পি. এস. এ.র সদস্য-সংখ্যা, তাদের 'বাভন্ন গোহ্ঠী ও 
প্রাদেশিক পরিচালক মন্ডলীর বষয় সমপকে আমরা সরকারি মথপন্ন কিদ্বা 
লমকালীন পান্নকাগ্'ল থেকে বিশেষ ছু তথা সংগ্রহ করতে পাঁরান। এই 
থেকে এটাই বোঝা যায় যে গোড়া থেকে বি. পি, এস. এ ছিল দংবলি । 

১৯৩০ সালে গান্ধীজী 'সাঁভল ডিসওবোঁডিয়েন্দ-এর ডাক দেবার আগে 
পর্যন্ত এ. বি. এস. এ. যতটা গর্জন করেছিল ততটা বর্ষণ করতে পারোন। অবশ্য 
কোন কোন বশেষ কিছ 'নার্দন্ট আভযোগের গিরুদ্ধে ছাত্ররা এাদক-ওাঁক 
বিক্ষিপ্ত কিছু বিক্ষোভ দেখিয়োছিল 1 তারই কয়েকটি দ্টান্ত হল-_-গোটা 
১৯২% সাল ধরে 'সাঁট কলেজ হয়ে উঠল হন্দ; ছান্রদের প্রাঁতবাদের 
কেন্দ্রচ্ছল । সরস্বতাঁ পৃজার দনে ঘটনার শুর 1৯5 রাজা রামমোহন রায় 
হোস্টেলে পৃজা অন্যাষ্ঠত হবার ফলে কতৃপক্ষ শাস্তমূলক ব্যবস্থা নেয়। 
সাধারণ ব্রাহ্ধসমাঞ্জ এই প্রতিষ্ঠানটি পারঠালনা করত- মতি'পৃজা ছিল তাদের 
নীতাবরদ্ধ । সুভাষচন্দ্র বোস ও জিতেন্দ্রলাল ব্যানাজশর মত রাজনসাতাবদ 
ও আভভাবকদের সমর্থনে প্রাতষ্ঠানের ভেতরে পুজা অনহঞ্ঠত করার দাবিতে 
দঘ্বীর্ঘ আট মাস ধরে ধমণঘট চলতে থাকে 194 

এরপর ১৯২১ সালে প্রোসডেন্সপী ও সেন্ট জোতয়ার্স বলংজ হতাল। 
ডাকা হয়। বছর দুই আগে প্রেসিডেন্সপীর ইডেন হোস্টেলে একটি ছান্ু 
আত্মহত্যা করেছিল। তাঁর স্মরণে এই ধমণ্ঘট ডাকা হয়োছল।95 এই 
ধর্মঘটে অংশ.নেওয়ার জন্য বর্তৃপক্ষ সকলের ওপর জাঁরমানা ধার্য করে এবং 
৪০ জন ছাত্র বাহচ্কৃত করে । এ প্রসঙ্গে এ. এন. রায় ঘটনার 'বিবরণ 'দিতে 
গিয়ে বলেন--আগন্ট মাসের ১৯-এর 'বকেলে ইডেন হিন্দ হোস্টেলের 
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ছান্তরা নিজেদের মধ্যে লঘয কোলাহল করছিল। খুব স্বাভাবিকভাবে 
উত্তেজনা সরব হওয়াতে পাশ্ববিতর আম মোঁডক্যাল হোস্টেলের আলো 
ইপ্ডিয়ানরা জাপান্ত জানায় । শংরহ হয় পাল্টা বাদ-প্রাতবাদ । সেরক*্ কোন 
শারারক আঘাত পারো লাগোনি বা মারাত্বক রকমের কোদ সম্পত্তি ধৰংস করা 
হয়নি) ব্রিটিশ ববাঁবদ্যালয়গুলির তুলনায় এই র্লাগিং ছিল 1হংম্রতা 
বাঁজত নিরীহ কোলাহল 1১৪ তবুও পরের দিন 'বকেল ড্র ঘধো হোস্টেল 
খালি করার হুকুম দেওয়া হয় । শুধ তাই নয়-_পাাঁজসের ভ্রেপু:ট কাতশনার 
মিঃ গডনি পালিশ পাহারার বাবস্থা করেন। শুরু হয় তিলতে তালা 
পে লঙ্কা কাণ্ড ॥ অন্যার্দকে সেপ্ট জৌভয়াস কলেজে ২৯শে কংগ্রেল 
বেন্টরস ডে অনুষ্ঠানের পরবে কিছু ছাতকে বাহজ্কার করা হর ।97 
স্বাদোশকতার সপর্শদোষে দুইটি বন্তূতা নাঁষদ্ধ বলে ঘোষিত হয় । বোশব 
ভ'গ াননবা অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে নিচ্কিয় দশক হষে চুপচাপ রইল । শ্ষে 
পর্যন্ত পাদ্রীরা একজন ছাপে বুঝিয়ে দন্তবা পেশ করাঠে রাজ ২*। কস্ত 
-হশাঠাীরা চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দের । এই সময় একজন পাদ্রী ছাদের 
ধাকা দেন। এর প্রাতবাদ জানিয়ে অনেকে সভা ত্যাগ করেঃ যাজা [পতি 
ছল নাদের যাবার পথ আগলে দাঁড়ায় আংলো-ইশ্ডিয়ান ছাত্রের দল । চড় 
লাথও শহর হয়ে যায় । ভারতীয়রা এর প্রাত্িবাদ করতে গেলে হট্টুগাল বেধে 
যায় এবং ফলস্বর:প পুলিন ডাকতে বাধা হতে ৯য় । দুইটি কলেজের ছাঘবা 
এ.ব. এস.এ-র কাছ সাহাধা চায় 'এবং এ.ব.এস.এ িষয়াঁটতে এক বিশেষ 
ভূমিকা পাঞ্ছন করে । এঁকে কতৃপ,ক্ষর দঢ ও একগওয়ো মনোভাবর জনা 
কোন আপোষ ও মীমাংসা করা সম্ভব হাঁচ্ছল না। ফলে ছাত্ররা দলে দলে 
কলেজ ছেড়ে চলে যয়। কলেজে প্রায় কেউই হাজরা দেয়ান। কলকাতার 
পথে পথে শোভাযান্রা বের হয় যাতে মেয়েরাও অংশ নেয় ৷ প্র বিক্লেবেলা 
এক সমাবেশে ভাষণ দেন ভূপেন্দ্রনাথ দন্ত । এই স্ভায় উত্ত দুইটি কলেজের 
তীর সমালোচনা করা হয়। ছাত্ররা কালজ ধর্মঘট ছাড়াও ১২ই জানঃয়ারী 
১. ২৯-এ সাইমন কাঁমশন আসার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । অপর 
কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর ডাকে হরতাল সফল হয় । কিন্তু 
গত ফেব্রুয়ারী মামের গণ্ডগোল এড়াবার ছ্রনা বোঁশর ভাগ স্কুল কলেজ 
বন্ধ থাকে । অবশা কয়েকটি সরকারাঁ শিক্ষাপ্রাত্ষান খোলা ছিল এবং 
এ. বি, এস.এ. কমশরা আপ্রাণ চেছ্টা করে ছানা যাতে ক্লাসে না যায় । কলেজ 
স্কোয়ারে জোর কদ্মে পিকেটিং চলে । এঁকে সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু ও হেয়ার 
স্কুল-এ ক্লাস হয়ান ৷ প্রোসডোন্সি কলেজ আবার বিক্ষোভের কেন্দ্র হয়ে ওঠে 
তখনই--যখনই কয়েকজন ছান্ন সেখানে ক্লাসে যোগদান করে। এর ফলে 
অপর পক্ষের দলে দলে ছান্্ এসে বন্দে মাতরম- শ্লোগান দেয় এবং প্রেসিডোন্স 
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কলেজের প্রধান ফটকে কালো পতাকা উত্তোলন করে। যাঁদও কোন অঘটন 
এক্ষেত্রে ঘটোন । কতৃপক্ষ তাদের পূর্বসাণিত আভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে 
পেরেছিলেন যে ছান্ররা দেশস্বার নেশায় মেতে উঠেছে 198 

এই আন্দোলনের পটভাঁমকা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন । এটা 
স্বীকার করতেই হবে ষে ব:টিশ শাসন-ব্যবস্থার আইনগ্রত কাঠামোর মধ্যেই 
এই ধরনের বিশাল ছা আন্দোলন সম্ভবপর হয়েছিল । বাঁ রাজনোৌতক 
ব্যবস্থা একনায়কতান্নক হত তাহলে আন্দোলন করা খুবই কঠিন অথবা 
একেবারে অসম্ভব হত । অবশ্য একথাও মনে রাখা দরকার যে প্রাতচ্ছান- 
গুলির সাথে যুত্ত অনেক শিক্ষক ছিলেন ছান্রদের পক্ষে । তবুও সাধারণ 
নিয়ম অনুপারে তারা শিক্ষাকে অবহেলা করে আন্দোলনকে অগ্রাধকার দিতে 
ইচ্ছুক 'ছিলেন না। তাঁদের বিশবাস ছিল, কলেজ ও বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
পূণ শিক্ষালাভের পরই ছান্ররা সঠিক ভীমিকা নেবার উপযন্ন্ত হবে। ব্যান্তগত 
ভাবে তাঁরা ছাত্রদের রাজনশীতি করার ব্যাপারে সহ্বদয় ছিলেন । এই রকম 
একট ঘটনা হল বহরমপুর কৃষ্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ মঃ হুইলার 
আন্দোলনকারাঁদের খোঁজে প্াঁলসকে কলেজ এলাকায় ঢুকতে অনুমতি দেনান । 
এছাড়াও জানা যায় যে, প্রেসিডেন্পী কলেজের অধ্যক্ষ র্যামস-বাথাম এক 
পল্লে মত প্রকাশ করেন যে, রন্তক্ষয় ছাড়া স্বাধীনতা লাভ করা যার না। 
মোটামটিভাবে তারা সকলই চাইতেন যাতে ছাত্রদের পড়াশুনা ক্ষাতিগ্রন্ত না 
হয়। সাঁহংস আচরণকে সেই সময় কেউ লমর্থন করত না। তৎকালীন 
শিক্ষাজগতের শাসনব্যবস্থার পারপ্রেক্ষতে অনুমান করা যায় যে, ছারা 
কোনোভাবেই শান্ত এড়াতে পারত না। একাঁদকে স্বদেশী আন্দোলন এবং 
অপরাদিকে পড়াশুনা চালানো ছান্রদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়োছল। এ 
প্রসঙ্গে ব. আর. খান বলেন- দৈনান্দন গতানুগাঁতিক পাঠ্যসূচী অনেক 
ছান্রদের স্বতঃস্ফর্তে রাজনশীততে যোগ দেবার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ইঞ্কুলের ছান্রদের রাজনোতিক বিশ্বাস সদ 
ছিল না। তারা বড়দের অন্ধ অনুকরণে মিছিল ও সমাবেশে যোগ দিত। 
সেই ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার কোন মূল্য ছিল না। ভাড়ের মধ্ো লযাকয়ে 
পড়ে সন্তা চ্যাংড়াঁম আর হ্‌জহগে সবাই মেতে উঠত ।£* 

সুভাষচন্দ্র বোম এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগপ্র মত আরো অনেক নেতা 
[ছলেন যারা ছাত্রদের প্রভাবিত করতে পেরোছলেন এবং তাদের সংগঠিত করে 
নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন । রাজনীতির কলাকৌশল তাদের ভালো রকম রপ্ত 
'ছিল এবং সহজেই তারা সেইগৃলি ছান্দের উপর প্রয়োগ করতে পারতেন । 
ছাগ্রজীবনের সাথে যে সমস্যাগ্লি একান্ত জাঁড়ত 'ছিল ( যেমন, মাইনে, 
পরধক্ষার টাকা, শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ ইত্যাঁ ) সেগাঁলকে খানিকটা 
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গৌণভাবে দেখা হত, গুরুত্ব দেওয়া হত রাজনৈতিক সমস]াগুলিকেই | স্বদেশ 
প্রেমিকদের এ ব্যাপারে য্যান্ত ছিল যে স্বাধীনতা কখনো অপেক্ষা করে থাকতে 
পারে না, কিস্তু শিক্ষা পারে। একটা বিপরশত মতও ছিল-_রাজনোতিক 
সামাজিক শিক্ষার কলুষতার দ্বারা শিক্ষার জগৎকে কল:যিত করতে দেওয়া 
উাঁচৎ নয় । তরহণদের উদ্দাম শান্ত দেশকে স্বাধীন করার জয় স্বপ্নে মেতে 
উঠল। সরকার নথিপল্লে এদের এই প্রবণতাকে লক্ষ করে মন্তব্য করা হয়েছে 
ছান্রসমাজকে উদ্দেশ্য করে কত যে বন্ততা দেওয়া হয়েছে তাহা কল্পনাতীত । 
আশ্চর্যলাগে যে» সমর্থনের লোভে কতরকণ্ন ভাবে তাদের তোয়াজ করা 
হচ্ছে 143 

শিক্ষা প্রাতিজ্ঞানগীল থেকে ছাতরবের সারয়ে আনা ছিল [বপঞ্জনক। 
এঁদকে অথনোতিক অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়োছিল যে ছাব্ররা বাধ্য হচ্ছিল 
নিজেদের রাজ রোজগারের দকে মন দিতে । বিশেষ করে বাঙালশ মধ্যবিত্ত 
সমাজের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয় ছল । তারা বুঝোছল যে পড়াশুনা 
করেও চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা নেই ॥ সেইজন্য অনেক ক্ষেতে ছাত্রদের 
আন্দোলনে টেনে আনবার প্রয়াস সফল হয়েছে 155 এক সময় ধারণা ছিল 
যে ইংরাজ শিক্ষা পেলেই ভালো চাকুরী পাওয়া যাবে । কিন্তু ক্রমে ইংরাজি 
জানা তরহণদের সংখ্যা বেড়ে ধায় উপরন্তু অন্যান্য প্রদেশ থেকে লোক আস্তে 
শুরু করে সরকার? ও বাণাঁজ্াযক সংস্থাগ্ণীল সকল স্থান দিতে অসমর্থ হয় । 
সমরটা বিংশ শতাব্দীর শুরু 45 খাওয়া থাকার খরচা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষার ক্ষেত্রেও খরচা বাড়ে ীশক্ষা শৈষে আয় বাড়াবার কোন পথ ছিল না। 
বোঁশর ভাগ ছানঘ্র বুঝতে পাড়ে যে ঘাতক হওয়ার পরেও তাদের অথণনোতিক 
অবস্থা অপারবতিত আছে। ফলে শাক্ষিত সমাজ এক জাঁটল আবতে 
ঘুরতে থাকে 1৫ কিন্তু নেতারা এই সুযোগের পু ব্যবহারকে কাজে 
লাগানোর জন্য এাগয়ে আসে । এ প্রসঙ্গে হান্ডয়ন কনাস্টাটউশনাল 
রফর্মএর জয়েন্ট কমিটি অবদ্থা লক্ষ্য বরে মন্তব্য করে--স্কুল ও কলেজের 
ছাত্রদের মধ্য থেকে বাইরের লোকেদের পক্ষে আন্দোলনের জন্য কম 
সংগ্রহ করার খুবই স্দাবধে। তাদের পক্ষে পথ আরো পরিচ্কার হয়ে 
যায় যখন দেখা যায় ক্লাসের বাইরে ছান্ররা কি করছে সেই ব্যাপারে শিক্ষকরা 
অজ্ঞ ও উদ্দাসীন। ১৯৩০-এ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটার কমিশন-এ স্মারক লিপ 
পেশ করে বলে যে ইস্কুলগর্ীল ছাদের চারন্র গঠনের ব্যাপারে নজর দেয় 
না। তারা ছাগ্দের বোঝাতে পারে না আদশের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। 
তার মানে স্কুলগুুলি কোন আধ্যা'ত্বক ক্ষমতা নেই যার দ্বারা ছাত্রদের মনের 
নাগাল পেয়ে একতাবোধের সাড়া জাগিয়ে তাদের ভান্ত ও শ্রদ্ধার দাবিদার 
হতে পারে ।+5 রাজ সরকারের 'বিরুদ্ধে ছাত্রদের কঠিন মনোভাব ও আচরণের 
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জন্য আপ্ডারসন প্রাদেশিক [িক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেন । তান দুঃখ প্রকাশ 
করে বলেন, এই অবস্থা যাঁদ চলতে দেওয়া হয় এবং এর দ্রুত সমাধান না করলে 
কোন সুফল আশা করা যাবে না। স্মারকলিপিতে তিনি শিক্ষকদের স্বল্প 
বেতন সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করেন । মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের তুলনায় 
অধেক ও বম্বের চাইতে ছয় ভাগের এক ভাগ মাইনে বাংলার ?শক্ষকরা 
পেতেন । এই প্রদেশে মান্র শতকরা ১২জন শিক্ষক প্রশিক্ষিত । এর তুলনার 
মাদ্রাজে শতকরা ৭৮ জন, পাঞ্জাবে শতকরা ৯৫ জন গ্রাশক্ষণ লাভ করেছে। 
অধশাক্ষত অসন্তুষ্ট এ শিক্ষকমণ্ডলী যে সমাজের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক 
তা বলাই বাহুলা । স্কুলের ভবনগুলি ও যন্পপাতির অবস্থ। বেহাল ও 
তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল ।4€ 

কলকাতা সব কলেজ ও ছাগ্র কেন্দ্রভূত হওয়ার ফলে সমসা আরো 
জাঁটল হয়ে পড়ে। স্কুল ও কলেজের ছার ছাড়াও 'বিশবাবদ্যালয়ে এই স্ময় 
প্রায় ১৬০০০ ছাণ্ন ছিল । এর মধ্যে ঢার ভাগের এক ভাগ মাত্র কলকাতায় 
নিজেদের বাড়তে থাকত । বাক সকলে অস্বাস্থাকর পারবেশে 1995 অথবা 
ঢ105091-এ গাদাগাদি করে বসবাস করতে বাধ্য হত।« নতুন শহরে 
হবে অভ্যগ্থু হবার আগেই অনেকেই পাঞ্কল আবর্তে নিক্ষিপ্ত হত ! 
শহরতাঁল ও গ্রাম থেকে মাগত সহজ, সরল যুবকের দল 'বাভন্ন রকম কাঁদে 
ধরা পড়ত। অপাঁরাচত পারবেশে তারা যে কোন রকম মানষের কথাকে 
সরল মনে াব*বাস করত । এইভাবে হতভাগা যুবকের দল বশ্বাবদ্যালযের 
প্রাঙ্গণে দলবদ্ধ হয়ে তাদের হারিয়ে যাওয়া পাঁরবারিক একত্াকে খখজে পেতে 
চাইত ॥ সরকারী মতে আাবেগে ভরপুর বাঙাল জাতি আত্মবিশ্বাসের অভাবে 
না পারে সৈৌনক হতে, না পারে বাবসা বাণিজ্য চালাতে । তাই তার 
রাজনৈতিক চালচপ্পনে মনে হয় যেন সে ভার হারিয়ে ধাওয়া আত্মবিশ্বাস খংজে 
পাবার চেষ্টা করছে ।£৯ অবশা এই মত পুরোপতীর মেন নেওয়া যার না! 
যার আত্মাবশ্বাসের অভ্তাব সে শাম:কের মত নিজেকে গ্যঁটয়ে রাখে । কিন্তু 
আমরা এখানে দেখাছ বাঙালী ছান্রসমাজ তাথের সাকুয় ভূমিবায় অবতীর্ণ । 
আত্মসম্মানের ব্যাপারে ছান্রা ছিল খুবই সচেতন । মাতৃভামির জন্য 
যথাসব্র ত্যাগ কমে কাতেন দ্বারা তারা নিজেদের আত্মসম্মান প্রাতষ্ঠিত 
করতে উদ্যোগী ছিল । 

বাংলার ছান্র আন্দোলন আর এক বিশেষ রুপ পার কংগ্রেস নেতাদের 
[বিশেষ আনংকুলা পেয়ে ৷ তরংণদের ভিত সু হয়ে ওঠে ।5* অনেক আভি- 
ভাবক স্বদেশ আন্দোলন ও শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানগ্ীলর নখাত নিধরিণ ও পাঁর- 
চালনার সাথে যুস্ত হয়ে পড়ে ! যখন তাদের সন্তানরা মাঝে মাঝে কতৃপক্ষের 
সাখ বিরোধে জীড়য়ে পড়ত তারা কোন আপাতত জানাত না 1: অবশ্য 
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লেখাপড়া যাতে একেবারে বম্ধ হয়ে না যায় তা তাঁরা কখনোই চাইতেন না। 
তাই দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় চিন্তরগন দ্বাশ একমার ছেলে ও 
চাক কারাবগণ করতে এাঁগয়ে দেন 152 তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসী 
যাতে এই দণ্টান্ত অনুদরণ করতে এ্রাগয়ে আসে । সেই সময় চাকুরাঁর ক্ষেত্র 
ক্রমশঃ সৎকণর্ণ হয়ে পড়ে এবং শিক্ষার মূল্য ক্রমশঃ হাস পার। রাঞ্জনোতিক 
কর্মকতারা তাই সংযোগ পেয়ে গেলেন এই 'শাক্ষত যব সম্প্রদায়কে কাছে 
পেতে । এই নেতাদের হঠাৎ ছাদের দিকে আকৃস্ হবার ক।্ণগমল এখন 
৭১ট২ বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রথমতঃ যব শান্ত হল ক্ষমতার উৎস) 
এরা দগ্থ, সণ এবং আত্মীব্বাসে তগপ?র । খিত)যওঃ সংসার বন্ধনহীন 
ছেলেরাই একমাত্র দিবারার কাজে মনোযোগ দিতে পারে। তৃতাঁয়তঃ এই 
তরুণদের এন খুবই কাঁচা । তাই স্বদেশী আন্দোলনের স্বাথথ ও সাবধে 
বুঝে তাদের কাজে লাগানো সহজ । তাছ।ড়া সেই সময ভোটাধিকারকে 
কিম্দু করে রাজনতি আঃরা প্রপাপত হয়োছল । ফলে হাজার জন- 
সাধারণ এর মংস্পশে* এসৌছল । কংগ্রেসের নেতারা ছিলেন শহরের মানুষ, 
তাদের চাহতে এৎ হাএদের পথে সংধারণ লানধবের যোগাবে ছিল খবই 
ঘানচ্ঠ। এঞজরা এ। পারত সমাজের অন্য কোন শ্রেণী তা পারত না।59 
কলকাত।র ২০নে  প্টে্বর এক বিশেষ আধবেশনে কংগ্রেস ছাদের শিক্ষা- 
প্রাতচ্ঠানগ,1॥ একট দার আহবান জানায়; এর মাত তিন মাস পরেই 
১৪ বছরের শেখা লব ছাদের কাছে কংগ্রেন খলে নাম লেখাবাৰ 
জনা আাবেদন জানানো হয়। ছাত্ররা আগেই মনস্থির করে ফেলেছিল। 
মাতৃভীমঞ্জে নেব। করার পথযোগ পেয়ে তালা এও মনে করল যে এবার হয়ত 
নজেদের অবস্থার উন্নতি হবে । ফলে এক 'বরাট আশা নিয়ে তারা দেশসেবার 
কাজে ঝাঁপয়ে পড়ল ।১+ 

সমাজের অন্য গস্তরগীলর পাঁরাস্থাত কিন্তু তখন ছিল অনারকম। ছান্ 
আন্দে।লনের পক্ষে মধ)াবন ও নয় মধ্যবিত্তের পারবারক কাঠামো মোটেই 
অনুকুল ছিল না। সমাজের ধাপগুলো ছিল গোঁড়া ও সনাতনপল্থণ । 
দৈনন্দিন জীবন ধারায় এই প্রাচীন মুল্যবোধগ্াল সম্পৃত্ত ছিল। ঘরের 
কোন ছেলে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দলে ধরে নেওয়া হত সে ছেলে না 
থাকারই সমান। সরকারের দমন নীতিকে বিভিন্ন পাঁরবার ভয় করত। অবশ্য 
পরবঙ্কালে দেখা যায় যে তাদের ভয়ের পছনে যথেম্ট কারণ ছিল। ক্রুদ্ধ 
রাজশীন্ত আন্দোলনের গন্ধ পেলেই আব্দোলনকারাঁদের পৈতৃক সম্পান্ত 
বাজেয়াপ্ত করত । 

এই অনুকুল-প্রাতকুল জোয়ার ভাটার টানে ছাপ্রসমাজ দখলীতে থাকে। 
নেতা ও কমণদের মধ্যে ছিল নিকট স্পর্ক। ১৯২০-২২ সালের মত এবারও 
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নেতারা ছাত্রদের সঞ্কার্ণ গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসার আবেদন জানায় £ 
এই নেতাগণ অনুভব করলেন সামাজক প্রগ্নগাীল না বাঁড়য়ে রাজনোতিক 
সমস্যাগ্াল তুলে ধরাতেই বেশি লাবধে হবে। গান্ধীর অনকরণে সবাই 
বুঝতে পেরেছিল রাজনোতিক দিকটা সবাইকে একাম্রত করবে, কিন্তু সামাজিক 
প্রশ্নগ্লি ভাঙন ডেকে আনবে । ফলে তারা ছান্রদের অর্থনোৌতক উন্নাতির 
কথা এড়িয়ে গেল--কারণ সমস্যার কোন সমাধান তাদের জানা ছিল না। 
তবে রাজনোতিক নেতারা এটা ব্যাঝয়ে দিল যে রাজনোতিক স্বাধীনতা পেলেই 
শিক্ষা সংক্রান্ত জটগুলি আপনা-আপাঁন খুলে যাবে । অবশ্য বিশ্বাস ছিল 
যে ওপানবেশিক পারবেশে শিক্ষা বাবস্থা দুর্বল ও অপূর্ণ হতে বাধ্য । 
তাদের এই বি*্বাসের পিছনে তেমন কোন কারণ ছিল না। রাজা রামমোহন, 
রায়ের সময় থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বাবস্থা এদেশীয় অনেক মনীষাঁকেই 
অনবপ্রাণিত করেছে । যুক্তিবাদ ও প্রশ্নাজজ্ঞাসু মানাঁসকতা বাড়িয়ে দিয়ে 
পাশ্ডিত্যের মান বাড়ানো হয়েছিল । আর একথা অস্বীকার করা যায়নাষে 
এই ছান্ররাই সমকালীন ওঁপানবোশিক বুগের শিক্ষাব্যবস্থারই ফল । 

বেশির ভাগ ছাপগোচ্ঠী শহর ও শহরতাঁলর যুব সম্প্রদায় । তাই আধহনিক 
চিন্তাধারা বিষয়ে তারা ছিল ওয়াকিবহাল । শহরের শিক্ষিত তরুণরা 
অনুভব করেছিল তাদের আশা-আকাঙ্কা ও বাস্তবের সঙ্গে বাবধান ক্রমশঃ 
বেড়েই চলেছে । ১৯২৯-৩০এ ছান্রদের এই ব্যর্থতা এক ?বরাট মান্দোলনের 
কাজে তাদের উৎসর্গ করতে শুরু করে ॥ এই ব্যর্থতা পুঞ্তা পাবে কনা 
সেই প্রশ্নীট তখনকার আবেগময় মহহৃতে আন্দেলনের ঢেউয়ে চাপা পড়ে 
যায়। 

এই ছাত্রদের নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের আর একি সুবিধা ছিল। এই 
তরুণ সম্প্রদায় এবং রাজনোতিক ও সাধাবধানিক আলোচন। মগ্চের মধ এক 
ব্যবধান ছিল । কোথাও ছান্ুদের সরাসার উপ্পাস্থত থাকার দরকার হত না-- 
নেতারাই সব 1কছু মধ্যস্থতা করত । এই দরাম্টভাঙ্গর ফলের ছাদের রাস্তায় 
রাস্তায়, সভা, "বিক্ষোভ, বয্নকট ও পিকেটিং নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত। নশীতি- 
নিধরিণের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল তাদের আওতার বাইরে । ১৯১২৯-৩০এ 
নেতারা ভাবেন নি যে এই পন্থার বিরহদ্ধে কোন অশহ্ভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে 
পারে । ছাত্ররা ছিল নেতাদের হাতের পুতুল মান্র--তারা কখনো চিন্তা 
করেনি যে এরাই স্বাধীন ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে সামল হতে পারবে। 
ছান্রা অনকরণ করে অনঃসরণ করবে, কিন্তু তাদের নিজেদের থেকে চিন্তা 
করতে দেওয়া হবে না॥ সেই সময় যুবসমাজ অবস্থাটা একরকম মেনেই 
নিয়েছিল । মনে করা হয়েছিল যে ছান্রদের দলে টানার জন্য তারা ধন্য মনে 
করকেনচুপ করে থাকবে । অন্য কোন প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে না। একটা 
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গোম্ঠীকে স্বাধীনতার স্বার্থে কাজে লাগানোর উদাহরণ পূরবেও দেখা গেছে । 
জনসাধারণকে গান্ধী টেনে আনার সময় থেকে এই ধারা লাঁক্ষত হয়েছে । 
কৃষক ও শ্রামকদের প্রীত কংগ্রেসের আচরণে একই নশীত প্রমা'ণত হয় । 

১৯৩০ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যন্ত হল এক নতুন অধ্যায়। 
ছান্রসমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্তুভুন্ত করতেই, গান্ধীজীর সংগ্রাম সম্পর্কে 
এযাবৎ প্রচালত ধ্যানধারণা এবং কাষ'সূচীর পাঁরবর্তন ঘটাতেই এই নতুন 
অধ্যায়ের সত্পাত হয়োছল ॥। এই পাঁরবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে সেকালের 
পন্রপাকা এবং সংবাদপন্ের গুরংত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য ॥ কারণ এইগহলি বাভন্ন 
ধরনের প্রবন্ধ এবং সম্পাদ্ক'রর মাধ্যমে স্বদেশের প্রাত ছান্রসমাজের নৈতিক 
কর্তবা ও সচেতনতা বাদ্ধ করতে সাক্ুয় হয়ৌোছল । আবার কছ, কিছ? পন্র- 
পাণ্রকাতে এর বিরোধাঁ মনোভাবও লক্ষ্য করা গেছে । যেমন কলকাতা শহরের 
বাশম্ট পান্রকা “বঙ্গবাণা' ১৯৩০ এর ২৫শে জানুয়ারী সম্পাৰকীয়র ম।ধামে 
রাজনোতক সংগ্রামে ছান্র সম্প্রদায়ের অন্তভুন্তির ?বর্‌প সমালোচনা করোছিল। 
ভবে এই বিরূপতা খুব একটা চূড়ান্ত র্‌প ধারণ করেনি । অনাদিকে এই 
শহর থেকে প্রকাশিত সংবাধপন্ত 'এ্াাডভান্স'-এ একই বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারী 
প্রকাশত একটি প্রবন্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্বাহরণের মাধ্যমে 
যহুবশাস্তকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্্ধ করতে সক্রিয় হয়েছিল । ফলশ্রুতি হিসাবে 
দেখা যায় যে কাবতা এবং গজ্পগহীলতেও স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পকে ছান্র- 
সমাজের কত'বোর আবেবন প্রাতফালত হয়েছে । এই সমস্ত প্রবন্ধগূলির 
আবেগপনর্ণ আবেদনই ছাগ্সমাজের প্রতি গান্ধীজীর আবেদনকে ঠিক জারগার 
পৌছে দিতে পেরোছিল এবং ভারতবষে'র ছান্রসমাজকে আইন অমান্য 
আন্দোলনের অন্তভুন্ত করতে পেরোছল। 

আইন অমান্য আন্দোলনকে প্রারথ্থামকভাবে ইংরেজ্জ সরকারের বিরহম্ধে 
কৌশল [হসাবে বাবহার করা হলেও অক্পা্নের মধ্যেই আন্দোলনের পাঁরাধ 
ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। স্বাধানতা লাভের আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপ্ত ছান্রসমাঞ্জ 
এশক্ষার়তন তথা 'শক্ষাবর্জন কর্মপূচীতে অংশগ্রহণ করে। ১৯৩০ সালের 
১২ই মা৮ গাম্ধীজণ তার শীর্ণ হাতে দ্ার্ঘ লাঠাট তুলে নিয়ে সবরমতণ থেকে 
সুদূর আরব সাগর উপকুলে ডাঁন্ড অভিমহখে যাত্রা শুর করেন, ফলে উত্তাল, 
ভারতবষ" তাঁর সাথে পা মালয়োছল। 

এই সময় সারা বাংলা ছান্র সভার (4৯ 3, ৪, &) কেন্দ্রীর কাউন্সিলের 
ত?বেশনে গ্ছির হয় যে ছান্রসমাজ সবতোভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করবে এবং বে কোন ধরনের আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকবে । এই 
আঁধবেশনেই আন্দোলনের পারপ্রোক্ষিতে ছাত্রদের প্রস্তুত করা এবং আন্দোলনের 
গাঁতির প্রাত লক্ষ্য রাখার জন্য এক বিশেষ কাঁমাঁট গঠন করা হয়।55 বল? 


৯১৭ 
ইতহাস--২ 


ধাহ্‌ল্য যে '৩০এর দশকে ছান্্-আন্দোলনের মূল কেন্দুড়ুমি ছিল কলকাতা 
শহর । এই যান্তর সমর্থনে যে ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হল ৯ই 
ফেব্রুয়ারণ। ১৯৩০ সালের ছাঘ্াদিবসে সারা বাংলা ছারসভা (4১, 8, 5, 4১০) 
বাধন ভারত গঠনের প্রস্তাবটি পাশ করে এই কলকাতা শহরেই ॥ এই প্রস্তাব 
পাশই প্রমাণ করে যে আন্ষ্ঠানকভাবে আইন অমান্য আম্দোলন আগে 
থেকেই শুরু হয়োছিল এবং ছান্রসমাজ স্বাধীনতালাভের আকাক্কষায় উদ্বদ্ধ 
হয়ে ওঠে 156 

ডাশ্ডি শাঁভমখে গান্ধীর পদযান্রাকে রাজনগাতি-সচেতন কলকাতাবাসশ 
একটি বিশেষ দিন হসাবে পালন করেছিল । ১২ই মার্চের প্রভাত? অনষ্ঠা:নর 
শুরুতে ছিল জাতাঁয় পতাকা উত্তোলন । আইন অগ্ান্য আন্দোলনের সাফল্য 
কামনা করে কংগ্রেসের জেলা আফসগৃিতে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা 
হয়। কলকাতা শহরের দ্াক্ষণে হাজরা পাকে" ৫০ জন ছাপের সমাবেশে এক 
মিনিট নীরবতা পালনের পর “বন্দে মাতরম- এবং "গান্ধজী কি জয়' ধ্াানতে 
গভা মুখাঁরত হয়োছল। পরে এই ছাদের কয়েকজন আশহতোষ কলেজে 
প্রবেশ করে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে সক্ষম হয়েছিল । ওই একই 
দিনের সকালে আশুতোষ কলেজের কিছু ছাণ্র কলেজের প্রধান দরজায় দ়য়ে 
ফলেজের অন্য ছাত্রদের সোঁদনের ক্লাস বরকটের আবেদন জানায় 5 

১১৩০ সালের ৬-১৩ই এীপ্রল জাতীয় সপ্তাহ পালন কালে সারা বাংলা 
ছাত্র সভার (/.. 8. 9. 4.) কারীনবাঁহী মামাত কলকাতার এালবাট“হলে ৬ই 
এপ্রল এক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল । বাংলাদেশের 'বাভন্ন প্রান্ত থেকে 
আগত ৭০০ প্রাতিনিধির উপাস্থিতিতে কলকাতার মেয়র এবং এই সভার 
সভাপাঁতি ষতখন্দ্রুমাহন সেনগ-প্ত সভা পারচালনা করেছিলেন । এই সম্মেলনের 
সবচেক্প উল্লেখা ঘটনা হল সারা বাংলা ছা্সভার (4৯৮ ৪. 9. 4৯) রাজশাহণ 
জেলার সদস্য সন্তোষকুমার বাগচী মৌদনীপুর জেলার মাহষবাথানে 
লত্যাগ্রহীদের তৈরী একটি লবণের খণ্ড এনোছিলেন ॥ আজকের দিনে আমরা 
গা্বত হই যখন ১৯৩০-এর সংবাদপতে দোথ যে সেই লবণের খণ্ডটি ন্যাশন্যাল 
মেডিকেল শিক্ষায়তন-এর ছাত্ররা ১০০ টাকায় নে নিয়েছিলেন ।5৪ 

এই সম্মেলনে গৃহাঁত প্রস্তাব অনুসারে এ, বি, এস. এ আইন অমান্য 
ফাউীন্সিলের জন্য সোদপহর আশ্রমে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্বেচ্ছাসেবকদের নাম নিতুত্ত 
করা শুরু করে। এই আইন অমান্য কাউীচ্দিল গঠনের উদ্যোস্তা ছিলেন 
গাম্ধীজ এবং কাউদ্সিলের কাষকরী কাঁমাটর কম্'সূচীকে বাস্তবায়িত 
ফরা। তবে এই সভার [কছ ছাত্র ও কমণ আন্দোলনের জনা স্বাধণীন নতি 
অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন । এই নব ছার এবং কম্প সারা বাংলা ছাত্র 
সভার (4, 8, ৪, ১.) কার্যকরী কমিটির সম্মাতক্ষমে ছাত্রদের কেন্দ্র করে 


১৮ 


একটি আইন অমান্য কাীণ্সল গঠন করেছিল। এইসব ছান্ন এবং কমণ 
ছান্রসভার প্রান্তন সদস্যদের সমর্থনে একটি সংস্থার সূত্রপাত করেছিল যার 
নামকরণ হয় বেঙ্গল মিলিশিয়া । 

কলকাতায় গরমের ছহাটর জন্য আইন অমানা আন্দোলন আাধাশকভাবে 
স্তামত হগলে পড়লেও পুনরায় তা শুরহ হয় ই৩শে জন আশুতোষ কলেজ 
খোলার পর । কলকাতার স্কুল কলেজগুিতে ছান্র উপাস্থাতির হ্রাসের হারই 
এই আন্দোলনের জনাপ্রযর়তা প্রমাণ করে। ছান্রপামাতগূলি কলকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ের আইন পরাঁক্ষা ভণ্ডুল করতে সক্ষম হয়েছিল ॥৮৮ 

জুলাই মাসের দ্বিতীয়ার্ধ পযন্ত স্কুল-কলেজে পিকেটিং আগের মতোই 
[ছিল । ছান্র িকেটিং-এর ফলেই কলকাতা বিশ্বাবদ্যানয়ের কর্তৃপক্ষ টাউন 
হলে আয়োজিত ইণ্টারামাঁডয়েট আইন পরণক্ষা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।৫* 
স্কুল কলেজ বর্জন করা ছাড়াও ছান্ন বিক্ষোভের প্রধান লক্ষা ছিল িলাতশ 
কাপড় এবং মদ বির্শীর দোকানগহীল । এই দোকানগহীলতেও তারা ব্যাপক- 
ভাবে পিকেটিং করে । কলকাতা শহরে বিদেশী [জাঁনস বজ'ন এবং স্বদেশধ 
1জাঁনস বাবহারকে জনপ্রয় করে তোলার জন্যই সারা বাংলা ছাপ্সভা তাদের 
প্রধান কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল । এই কম“সৃচণ বাস্তবায়িত করার প্রধান ক্ষেন্র 
ছিল বিদেশখ কাপণ্ড়র পাইকারণ বাজার 16: 

১৯৩০-এর ১৯ই সেঞ্টেম্বর কলকাতায় মীরা বেনের আগমন কালে স্তিমত 
হান্াবক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করে যে 
সব অসাম সাহাসিকা মাঁহলা মীরা বেনের স্বাগত 'মাছলের নেতৃত্ব 'দয়োছলেন 
তার্দের কয়েকজন মাঁহলা সহ বিরাট জনতার 'মাঁছিল যখন কলেজ স্কোয়ারে 
বিশ্বাবিদ্যালয়ের কাছে পেশায়, তখন প্ণীলসের লাঁঠ চালনায় বেশ কিছু 
লোক আহত হন। মীরা বেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ 
ছাঁড়য়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশংতোষ 'বাজডং-এর উপরতলায় দাঁড়ানো ছারা 
তখব্র প্রাতবাদে ধহখাঁরত হয়ে উঠে 6৪ বিক্ষোভের ফলে কর্ণ ওয়ালিশ স্ট্রীট 
এবং কলেজ স্ট্রিটে যান চলাচল সম্পৃণ বিপর্যস্ত হয়। বিক্ষোভকারণদের 
প্রত প্াালসের আঁভযোগ ছিল যে তারা পাাঁলদের দিকে কাচের বোতল এবং 
ইটের টুকরো ছংড়েছে। এর প্রাতবাদে পুলিস আশুতোষ 'বাজ্ডং-এ প্রবেশ 
করে ছাদের মারতে থাকে 168 

সেশ্টেত্বর মাসে এই 'বাক্ষপ্ত ঘটনার পর থেকেই আইন অমান্য আন্দোলনের 
জনাপ্র্নতা কমতে থাকে | স্কুল-কলেজে ছাত্রদ্থের উপাস্থাতি বাড়তে থাকে ।6* 
এমভ্তাবস্থার সারা বাংলা ছান্্রসভার কেন্দ্রুয় কাীচ্সিল কলকাতার এক সভায় 
শক্ষা বর্জন কার্ধসূচী আনহজ্ঠাঁনকভাবে প্রত্যাহার করে এক বাস্তবতাবোধের 
পাঁরচয় দিয়েছিল । তবে অন্যান্য ছান্রসামাতগহাীল আইন অমান্য সম্পাঁকতি 


৯৪৯ 


সভা, বস্তৃতা চালু রেখোছল । এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে সারা বাংলা 
ছান্নসভা এবং বঙ্গীয় প্রাদোশক ছান্রসভা ১৯১৩১-এর ২৬শে জান:য়ারণ স্বাধীনতা 
দিবস হিসাবে পালন করেছিল । 

১৯৩১-এর ৬-৭ মার্চ সারা বাংলা ছাপ্রসভার পরিচালনা উত্তর কলকাতা 
জেলা সভার অনকুলে সারা বংলা ছাত্র সম্মেলন অনষ্ঠত হয়োছিল। 
সভাপাঁত ছলেন শ্রীমতী কমলাদেখী চট্রোপাধ্যার । আর &ই মার্চ গান্ধা 
আরউইন চুন্ত সম্পাঁদত হয় । গান্ধীর তরফ থেকে ভাইসরয়ের কাছে লাহোর, 
ষড়যন্ত্র মামলায় আভিব-স্ত ভগৎ সিং, রামগুরহ এবং সৃখদেবের ফাঁস রদের 
আবেদন অগ্রাহা হওয়ায় ভারতের ছান্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠোছিল। 
উত্ত তিন অভিযস্তের ফাঁসির প্রাতবাদে বাংলাদেশে সহম্লরাধিক ছান্ত বেজ 
ক্রিমন্যাল আইনে গ্রেপ্তার হন। অন্যকে বাঁভল্ন ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার 
হওয়া ছান্তরা কারান্তরালে আন্দোলন সম্পকে সাঁন্বহান হয়ে পড়ে। বাংলার 
ধৃবঙান্ত আশা করেছিল যে গান্ধা-আরউইন চুন্ত হবে স্বজ্পঙ্থায়ী এবং 
আন্দোলন শীঘ্ই তার নিজস্ব পথ ফিরে পাবে । এই রকম পাঁরবেশে 
যতখম্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জাতীয় সংগ্রামের শঙ্খলা এবং জনগণের একতা নষ্ট 
হতে পারে এই জাতীয় কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় সকলের দৃদ্টি আকষ্ণ 
করেছিলেন । তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে গাম্ধী-আরউইন চুন্তকে প্রকাশ্যে 
সমালোচনা করা হলেও এই ছন্তকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার কোন মনোভ।ৰ 
ছা সমাজের 'ছিল না।৫* 

ছান্তরা একটি প্রস্তাব স্পজ্টভাবে বান্ত করে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পাঁর- 
চালনার ক্ষেত্রে গাম্ধীজী ও কংগ্রেসের প্রাতি তারা তাদের সমর্থন জানালেও 
গাম্ধী-আরউইন চুন্তির প্রতি হতাশ মনোভাবই ব্যন্ত করছে। ভারতের জাতার 
কংগ্রেসের প্রাতি তারা আবেদন জানাচ্ছে যে কোন ভাবেই যেন পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবশর সঙ্গে আপোষ করা না হয়।&৪ তবে তারা একথাও ব্যন্ত করেছিল ষে 
তাদের পক্ষ থেকে চুঁ্তকে স্বীকাত দেওয়ার প্রশ্নাট রাজনোতিক বন্দী মৃত্তির 
উপর নিভররশশল 1৪% 

ছান্রেরা ভগং 'সিং-এর ফাসর প্রাতবাদে তার শ্রান্ধের দিন ১৯৩১ সালের 
৪ঠা এপ্রল হরতাল, 'মাটং এবং শান্তপণ বন্ত:তা সভার আয়োজন করেছিল । 
কলকাতায় ৩রা মাচ" সারা বাংলা ছাব্র-সভা দানেশ গঃপ্ত এবং রামকৃফ 
বিজ্বাসের ফাঁসর হৃকুম রদের দাবীতে সিটিং-এর আয়োজন করে। শ্রদ্ধানন্ 
পাকের জনসমাবেশের উপাস্থীততে সারা বাংলা ছান্রসভা এবং বঙ্গ"য় প্রাদেশিক 
ছান্সভা যৃগ্মভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন করে ॥ 

এছাড়াও ১০ই জুলাই পারা বাংলা ছাগ্রসভা এলবাট হলে যে নিটিংএর 
আয়োজন করোছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে সবছাপ্ন আইন অমান্য 
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আন্দোলনে যোগ 'দিয়োছিল তাদের প্রাতি স্কুল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের কঠোর 
মনোভাবের প্রাতবাদ জানানো । এমনাঁক এই ছান্রসভা গান্ধীকে তারবাতরি 
মাধ্যমে এ বাপারে ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপের দাবী জানিয়োছল ॥ গাম্ধী তাদের 
অভিযোগ লড ওয়োলিংটনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু ইংরাজ সরকারের 
ভরফ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় নি। 

গাম্ধী-আরউইন চুন্ত জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের মধ্যো মিশ্র প্রাতাক্লয়ার 
স:ম্টি করোছিল। কারণ জনগণের একাংশ এই চুন্তকে সরকারের বিরদ্ধে 'নিঙ্ 
শান্তর জয় ধরে নিলেও অপর অংশ বিশেষতঃ যূব সম্প্রদায় এই চুন্ত সম্পানকে 
তাদের চিন্তাভাবনার প্রাত আঘাত 'হসাবেই ধরে নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে 
পড়ে ।9৪ ১৯৩১ সনের ২৬শে মার্চ জওহরলাল নেহের্‌র সভাপাতিত্বে করাচী 
হরে সারা ভারত ছান্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছান্রগণ তাদের প্রাতকিয়া 
জানিয়ে যে প্রস্তাবাঁট পাশ করোছিল তা হল “সত্যাগ্রহ আন্দোলন? পাঁরচালনার 
ক্ষেত্রে তারা গান্ধী এবং কংগ্রেস কাঁমাটর প্রাতি আম্থাবান হলেও গ্ান্ধী- 
আরউইন চীস্তর প্রতি তারা হতাশ মনোভাবই ব্যন্ত করছে এবং জাতাঁয় 
কংগ্রেসের কাছে এই মর্মে দাবশ জানাচ্ছে যে কোনভাবেই পূর্ণ স্বাধীনতার 
ধাবীর সঙ্গে যেন কোনরকম আপোষ করা না হয় ।6৯ 

বাংলাদেশের ছান্র সমাজ গান্বী-আরউইন চুঁন্তর অনুকুলে না থাকলেও 
ভারা চুন্তর প্রাতবাদ জানয়েছিল শান্তভাবেই। কিন্তু কিছু কৌশলগত কারণেই 
ভারা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ বরোধিতা করেনি । কারণ তাদের ধারণা ছিল 
যে আঁচরেই চুন্ত সম্পর্কে মিশ্র প্রাতাক্রয়ার অবসান ঘটবে এবং আইন অমান্য 
আন্দোলন পৃনরায় শুরু হবে ॥ বাস্তাবকভাবে সারা বাংলা ছান্রসভা (4৯. ৪. 
$. 4২.) আন্দোলনের পরবতণ পযাঁয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে ধিয়েছিল |? 
এই সময়ে স্কুল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন অগ্নান্য আন্দোলনের সঙ্গে 
যুন্ত ছাদের হয়রান করাই 'ছিল ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং চরম 
আকার ধারণের প্রধান কারণ । 

বাংলাদেশের 'বাভিন্ন প্রান্তের ছান্র সামাতগ্লির পরিচালনায় যে সমস্ত 
ণমাঁটং আহত হয়োছিল, সেগযালর প্রত্যেকাঁটতেই ছাতেরা গান্ধী-আরউইন চুন্তির 
প্রাত ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে এবং সরকার কর্তৃক ভগৎ সং-এর ফাস র না 
হওয়ার দরূণ ছা সম্প্রদায় জনগণকে আইন অমান্য অব্যাহত রাখতে অনুরোধ 
জানায়।?॥ তবে ছাত্রদের দ্বারা আইন অন্নান্য আন্দোলনকে অপ্রাতিহত 
রাখতে পিকোঁটং বা ওই জাতীয় কার্ধকলাপের বদ্ধ ঘটেনি । তবে গিটিং 
গলিতে ছাদের দেওয়া বন্তৃতাগ্ীল পয “বেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে বাংলা- 
দেশের রাজনোতিক অবস্থা পৃবের থেকে অনেক বেশী সংকটজনক হয়ে 
পড়োছল ! ছার সম্প্রদায় তাঘের বন্ত;তাগহলির মধ্য দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে 
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বিদ্রোহমূলক মনোভাব বজায় রাখতে সমথ* হলেও তারা তাদের আঁহংস 
মনোভাবকেও প্রকট করে তুলতে পেরেছিল । কিন্তু ইংরাঞ্জ সরকার ছাত্র 
সমাজের প্রাত খুব একটা আগ্ছাবান ছিলেন না। তাদের এই আদ্ছাহাঁনতার 
প্রধান কা.ণ ছল বাংলার একাধিক জেলাগৃলিতে পরস্পরের বিরদ্ধে রাজ- 
নোতিক শ্লোগান সম্বালত বন্তুতা যা জনসাধারণকে সরকারের প্রাত বিক্ষিপ্ত 
করে তুলতে সাহাধ্য করোছল ! অন্যকে শ্রীতী ন্দ্রমোহন সেনগপ্ত কলকাতায় 
গান্ধী-আরউইন ছান্তকে সরকার এবং ভারতাঁয়দের মধ্যে সামায়ক কলহশাান্তর 
উপায় হসারে আখ্য। দিয়ে বলোছলেন যে, এই চুক্তি সম্পকে ছাত্র সমাজের 
মনোভাথ যাই হোক না কেন আগামী ৬-৬ মাসের মধ্যে আমাদের দেশ হব 
স্বরাজ লাভ করবে - ধবা দ্বিগুণ উৎসাহে আইন অমান্য আন্দোলন শঃরহ কপতে 
সক্ষম হবে ! এই সময়ে লক্ষ্য করা গেছে যে ছান্রসমাজ শরার চচরি বদলে 
একাধিক সংস্থা করেছিল যেখানে লাঠি এবং ছোরা খেলা শেখান হত ।2 

বাঙাল ছান্র সম্প্রবায়ের বৃহৎ অং” গান্ধী-আরউইন ছ্ান্তকে অপছন্দ 
করলেও আন্দোলন পণপ্রস্তাতর জনা তারা কংগ্রেস শেতৃত্বের ছারাই পারি 
চালিত হতে আাগ্রহী ছিল। 'কন্তু বাংলাদেশের জেলাগৃলিতে কংগ্রেসের 
নশীত থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়োছিল ' ১৯৩১ এর ১৯শে এপ্রল 
ফারদপুর ছান্ন সম্মেলন এই বিধবন্ত হওয়ার একটি জৰলন্ত উদাহরণ যেখানে 
ছাণ্রেরা স্পন্ট ভাষায় ব্ন্ত করে যে যেখানে কংগ্রেসের আহংস মনোভাব 
গ্রহণের প্রয়েজন ছিল, তখন ছান্রসমাজকে সেই মনোভাবের প্রয়োজনীরতা ও 
তার প্রয়োগ সম্পর্কে যথাযথভাবে সচেতন করা হয়নি ! 

অনাদিকে এই আঁহংস মনোভাবের প্রাতি ছান্র সমাজের বরুদ্ধাচরণ 
লক্ষ্য করা ধায় খন যতীন্দ্রমোহন সেনগ্‌প্ত ১৯৩১ সালের ২৪শে এপ্রিল 
ময়মনাসংহ জেলায় ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করতে যান তখন একদল ছান্ন 
শ্রীসেনগনণ্তেব আঁহংসাত্বক নীতির প্রাতিবাদস্বরূপ তাকে লাঠি নিয়ে 'আক্রমণ 
করে 173 

এর পরবতাঁ পৰ্ক্ষেপে গ্রাঘবাসীকে সংগ্রামী চেতন।য় অনন্প্রাণিত করতে 
ছা£্সমান্ধ যে পদ্ধাত গ্রহণ করেছিল তা তুলন।ম.জকভাবে ছল নতুন এবং 
অপেক্ষাকৃত কম ব্যবন্ধত । এই পদ্ধাতিতে বন্তা লন্চনের আলোতে ছবির 
সাহায্যে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পযাঁয়ে পহালশী নিম'মতার ব্যাখ্যা 
করে গ্রামবাসাঁকে ইংরাঙ্জ সরকারের বিরদ্ধে সচেতন করে তুলত । 

আইন অগানা শ্রান্দোলনের "দ্বিতীয় পযাঁয়ে বাঙাল ছান্রগণের গ্রেপ্তার 
এবং কারাবরণের বর্ধিত সংখ্যা এই আন্দোলনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের 
কষা বহন করে এই ব্যাপকতা যে দুটি দিকের প্রাত আমাদের দৃষ্টি 
আকষ্ণ করে তার একটি হল গাম্ধীজণীর আহংস ন1তির প্রতি ছাদের পর্ণ 
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সমথন জ্ঞাপন এবং অপরটি আন্দোলন চলাকালণন গাঞ্ধীর নেতৃত্বে তারা বে 
পথ অনুসরণ করেছিল তার প্রাত আস্থা প্রকাশ ॥ পরবতণ ঘটনাবলী আইন 
অমানা আন্দোলনের আনৃচ্ঠানিক প্রত্যাহার দ্বারা [াহত । 

ছাত্রবের দ্বারা সংঘাঁটত বিদেশী কাপড়, মদ এবং গাঁজার দোকানগ্ালতে 
[পকেটিং, মিটিং এবং বন্তুতাই ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের অত্যাবশ্যক 
ক“সূচী। এই সমস্ত কর্মসূচীর দ্বারা ছাত্রের বিতর্কের সম্মুখীন হলেও 
তাদের উৎসাহে 'বন্ৰমাত্র ঘাটাঁত দেখা যায়ান। গান্ধখজীর কর্মলচীকে 
ছাত্রের আন্কারকভাবে গ্রহণ করোছিল এবং তা বান্তবা'য়ত করার জন্য কারা" 
বরণের ভয় এবং শারখীরক 'নিঘতিনকে অগ্রাহ্য করে মাইন অমান্য আন্দোলনে 
সাল হয়েছিল । 

গান্ধজীরদ্বারা এই আন্দোলনের প্রত্য।হার নিঃসন্দেহে ভারতার় জাতীয়তা” 
বাদের পরাল্য়, তা সত্বেও একথা বলা যায় যে কিছু সময়ের জনা এই পরাজর 
ছিল অবশ্যম্ভাবী £কন্তু সঃয় উপযে।গী ॥ ছাত্র এবং যুবনম্প্রদায়কে এই 
পরাজয় হতাশ করোছল বটে কিন্তু বাংলার ছান্রসমাজ উৎপাহে 1ছল পারপ্ণ 
কারণ তারা উপলব্ধি করেছিল যে ম্বাধীনতার লক্ষ্যাট পবর্দাই তীবরভপূর্ণ 
কঠোর পথ অন্ঠসরণ করে । তবে ভবিষ্যতে অবস্থা পরিবত'নের সঙ্গে সঙ্গে 
কোঁণলেরও পাঁরবতন ঘটেছল। আইন অগ্নানায আন্দোলনের গাঁত যখন 
জনপ্রিয়তার শীর্ষে সেই সমর আন্দোলন সম্পর্কে ভারতবষের ছা সম্প্রদায়ের 
সামায়ঙ হতাশা সত্বেও গান্ধীজ? ইংরাজ সরকারের সঙ্গে শাসনতান্লিক বিষয়ে 
আলোচনা করতেই আগ্রহ হন ॥ তবে আন্দোলনের ছ্িতীয় প্যাঁয়ে বাংলা- 
দেশের ছারা গান্ধীজী?ব প্রাতিবাদ করে আন্দোলনের মল ম্লোত থেকে 
[নিজেদের দরে সারিয়ে রাখতে চায়নি । বস্তুত পক্ষে সারা বাংলা ছান্রসঙা 
(4. 93. &. 4) দঢ় ধারণার বশবত? হয় যে গান্ধীর নঙ্গে ইংরাজ সরকারের 
আলোচনা সমস্যার জটিলতা বণদ্ধি ছাড়া সমাধান করতে সক্ষম হবে না। 
সেইজন্য বাংলাদেশের প্রধান ছাত্র সংস্থা সারা বাংলা ছান্রদভা (4৯. 8.৪. ৯) 
কর্তৃক একটি “ওয়ার কাউীনসল' গঠন ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই ধনের 
নামকরণের প্রধান কারণ [হপাবে বলা যায় যে তারা বিম্ব।স করেছিল একমাঘ 
সম্মুখ যুদ্ধের মাধামেই পূর্ণ বরাজের দাব্ঠকে ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে 
উদ্ধার করা সম্ভব ॥ এই ধারণার বশবত হয়ে তারা অমানুষিক পাশা 
অত্যাচারের শিকার হয়েও ম্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত হেখতে সচেষ্ট 
হয়োহল । 

ছান্র-প্রাতবাদের স্বাভাবক বোশিষ্টাগুণীল ছিল মাঁটং, পদ্রযান্তা, যানবাহনে 
পুস্তিকা বিতরণ এবং স্কুল-কলেজে পিকেটিং । এছাড়াও জেলার ছান্রসাঁমীতি- 
গুলির উত্তরোত্তর গুরৃত্ব বৃদ্ধি এ যুগের বিশেষ বোশিত্টা ছিল। এই বৈশিষ্ট 
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প্রমাণ করে যে মূল ছাত্র মমিতিগৃলির শাখাগ্ালর প্রচেষ্টার ফলেই গ্রামান্চলের 
আধিবাসাঁদের মধো আইন অমান্য আন্দোলন এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করোছল। 

ঘটনাচক্রে কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালগ্ন ছান্র-প্রাতবাদের মূল ক্ষেত্রে পাঁরণত 
হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এবং বারান্দায় মি'টং ও পদযাত্রা এবং প্রচার 
আভিযান ছিল ৩০ এর দশকের পাঁরাচিত দৃশ্য ॥ বিশ্বাবদ্যালয়ের কনভোকেশন 
ধা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আংঁশক ব্যথ-তাকে ছান্রদের প্রচার আভযানের 
সাফল্য হিসাবেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। 

এবার চলে আসা যাক ১৯৩৩ সালের ঘটনায় । ১৯৩৩ সালে কলকাতায় 
কংগ্রেস-আঁধবেশন আয়োজনের কৃতিত্ব বাংলাদেশের ছান্সমাজেরই প্রাপ্য । 
নির্মম পাঁলশী নিধাঁতনের সম্মুখীন হয়েও সারা বাংলা ছার সভার (4৯. 0. 
9, 4৯ ) সদস্যরা কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের আয়োজনকেই তাদের একমান্ত 
কর্তব্য হিসাবে চিহ্ত করেছিল । 

আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ছান্রসমাজের কতব্যগুলি পর্যবেক্ষণ করে 
এই 1সদ্ধান্ডে আসা যেতে পারে যে ছান্রেরা মৃত্যু ভয়কে জয় করেছিল । গান্ধী 
অনুমোদিত পথকেই তার! একমাঘন ধুহব সত্য বলে চিহত করেছিল সে 
কারণেই কোনরকম চাপ, 'নিযাতিন ছান্র সম্প্র্থায়কে সেই সত্যের পথ থেকে 
বিচ্যুত করতে পারেনি ॥ সন্দেহ নেই যে একদা তাদের দুচ্টিভঙ্গী কজ্পনাপ্রপ্‌ূত 
চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন ছিল এবং সেই কারণেই ছাণ্গণ প্রথমাবস্থায় রাজনশীতি 
সম্পকে গান্ধীজীর যান্ত তথা চিন্তা ভাবনাকে সাঠকভাবে উপলধ্ধি করতে 
ব্যর্থ হয়োছল। 

সবেপার এই কথাই বলা যেতে পারে যে আইন অমানা আচ্দোলন 
চলাকালাঁন বাংলাদেশের ছাতসমাজ তাদের নিজস্ব কমণপন্থার প্রতি সমথ'ন 
জানানোর অবস্হা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছিল । 

বাংলার ছাগ্রসমাজের পক্ষ থেকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানই 
গান্ধীধাদণী এই আন্দোলনকে সফল করতে পেরেছিল যাঁদও বিরোধ দলের 
আন্তত্বও লক্ষ্য করা গেছে । আইন অগ্ান্য আন্দোলনের ছান্রবিক্ষোভ 
আবর্তিত হয়োছিল শহরাণুলকে বেচ্দ্র করে । শহরাগুলে শিক্ষায়তনগুলির 
প্রাচ্যই আন্দোলনের শহরকোদ্দুক চরিত্রের প্রধান কারণ । তৎকালণন 
বাংলাদেশের দুটি বখ্য।ত 1বশ্বাবদ্যালয় কলকাতা এবং ঢাকা শহরে অবাচ্ছুত 
ছিল। এবং এই দুটি শহরে ছাতঘ্রীবক্ষোভ চরম আকারে নিজ রূপ প্রকাশ 
করতে সক্ষম হয়॥। বিশেষতঃ কলকাতা শহরের রাজনোতিক সচেতনতা এবং 
স্কুল কলেজের আঁধক্য আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাণবন্ত চরিত্রকে প্রকাশ 
করে।. সেইসময়ে ছান্র-আন্দোলন কোন ব্যান্তগত প্রচেচ্টা ছিল না প্রকৃতপক্ষে 
তা ছিল একটি সংগঠিত প্রচেত্টা । সারা বাংলা ছান্রুসভা (4. 8. ও, 4১) এবং 
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বঙ্গীয় প্রাদোঁশক ছাঘসভা (9. ৮. 9. &) একে অপরের নঙ্গে প্রাতযোগঠিতামূলক 
মনোভাব নিয়েই ছান্রদের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করেছিল। বাংলার 
কংগ্রেস নেতাগণ বিশেষতঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগণ্জে এই 
প্রতিদ্বল্বী সভার কার্সূচীকে পৃজ্পোষতা করতেন । ছাপ আন্দোলনে 
অআংশগ্রহণকারণ ছান্রগণ ছিলেন বণ" 1হন্দ গোষ্ঠভূন্ত । তারা ছিলেন প্রধানতঃ 
ব্রা্ধণ, কায়স্ছ এবং বৈদ্জাত গোষ্ঠীর মধ্যবিত্ত পাঁরবারের সম্তান। 
ভাৎপধের বিষয় হল যে যারা বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ন্্ণ করতেন তারাও উত্ত 
পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকেই রাজনগীতিতে এসোঁছিলেন ॥ এই জাতিগত পাঁরচিত 
হয়তো কংগ্রেস আন্বোলনকে রাজনোতিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার 
শীল্ত দিয়োছিল। ছাণ্নদের দ্বারা 'ন্বিধার 'বাঁশঘট নেতা এবং তাদের নণাঁত 
অনহসরণ করতে জাতগত পাঁরাচাতির এক বশেষ ভূঁমকা ছিল । যে সব ছান্নকে 
আইন অমান্য আন্দোলনে যস্ত থাকার জন্য স্কুল, কলেজ থেকে বাহচ্কার 
করা হয়োছিল বা যে সব ছান্ররা এই আন্দোলনে যুন্ত থাকার জন্য গ্রেপ্তার এবং 
অভিযৃন্ত হয়েছিশেন তাদের পদবী পর্ধবেক্ষণের দ্বারা যাঁদ জাতগত 
প্রেক্ষাপটকে বোঝার চেষ্টা করা হলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে ৬৩১ জন 
ছিলেন ব্রা্ণ, কার়স্থ এবং বৈদ্য, ১৫ জন মাহিষা, ৩ জন বৌদ্ধ এবং ১৩ জন 
ম:সলমান। 

ছাত প্রাতবাদের মূল ভিত্তি ছিল স্কুল-কলেজে পিকোঁটং করা, যা 
শিক্ষারতনগহালর চ্বাভাঁবক কাজকর্মকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করোছল। 
উদাহরণ 'হসাবে বলা যায় যে ছাঘ্রাধক্ষোভের ফলে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
আইন পরণক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়োছল ॥ শহরের ছাল এই আন্দোলনের 
পারধ বাপ্ত করার উদ্দেশে জেলার সহকমণদের মধ্যে আইন অমান্য 
আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে ছাঁড়য়ে দিতে সারুয় হয়োৌছলেন । ছান্নসমাজের 
উদ্দেশ্য ছিল গ্রামশহরঃ যহবা-বন্ধ, নারণ পুরুষ নাবশেষে সকলেই 
যেন এই আন্দোলনের অন্তভূন্ত হয় । মোদনাঁপুরঃ রাজশাহী, ন্িপুরা এবং 
কুমিল্লা জেল।য় ব্যাপকভাবে পিকেটিং সংঘাঁটত হয়েছিল । মোঁদনাপুর 
জেলার কাঁলিকাপ;র, মাঁহষবাথান, তমলুক এবং কন্টাই সাবাডাীভশনের 
ছান্রা লবণ আইনের বিরুদ্ধে সব্রিপ্নভাবে প্রচার আভষানে সামিল 
হয়েছিলেন। ছান্রগণ কলকাতা সহ অন্যান্য ছেলাগৃলিতেও প্রচার আভযান 
অব্যাহত রেখোছলেন । 

এছাড়।ও, ছান্রসমাজ আইন অমান্য আন্দোলনের ভাবধারাকে চততর্দকে 
পারব্যাঞ্ত করার উদ্দেশ্যে সামায়ক পন্ত এবং পঠীস্তকা প্রকাশনায় নিজ উদ্যম 
নিয়োজিত করোছিলেন হাওড়া এবং হুগলী জেলার ছান্র সমাজ সামাঁজ্রক 
কুয়া এবং আনংযাঙ্গক কাজকে লিপ্ত হয়েছিলেন । 
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গান্ধীর দ্বারা আইন অম্নান্য আন্দোলন প্রত্যাহাত হলে বাংলার ছান্ত 
আন্দোলন প্রথম পযণয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। যেহেতু কংগ্রেস নেতারা 
ছাত সামাতগ্ীল [নিয়ন্ণ করতেন স্ইে কারণে ছানসম্প্রায় কখনই কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধাচরণে সক্ষম হয়নি । কাজেই তাদের কারকলাপ সামীয়কভাবে 
স্তধ হয়ে পড়ে। 

মাহলা আন্দোলনের সঙ্গে ছান্র অন্বোলনের যে তফাৎ ধরা পড়ে ত॥ হল 
ছাত্র আন্দে:-নে মহস্লমান সম্প্রধায় ৬ংশগ্রহণ করোন । ছান্র আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ না করলেও মুললমান সম্প্রানস প্রকাশো মাইন অমান্য আন্দোশনের 
সমালোচনা করোছল ।॥। ছাত্র আন্দালন সব্থা মাহলা আন্দোলনের মত 
শান্তিপূর্ণ ছিল না। ছান্র আন্দোলনে কিছ বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনার 
সাক্ষ্য মেলে । ওবে এটা বলা যেতে পারে যে সাধারণভাবে পাঁরবেশ ছিল 
আংসাত্মক । 

এহ সময়ের ছান্ুসামাতিগ্াল ছান্র সম্মেলন অনম্ঠিত করার প্রাতিই বিশেষ 
উৎসাহী 'ছল। এই অননঘ্ঠিত সম্মেলনগৃলির একাটি বিশেষ গুরহত্ব ছিল 
কারণ এই সম্মত নগীলিতে ছান্র, সেংচ্ছানেবক এবং নেতাদের মধ্যে এক তান্র 
বিতকে্ি মধা দিলে মান্দোলনের প্রধতর্ট পষণয়ের কমণনূচী নিদ্ধবীরত হত । 
এই সংম্মলনগুলি প্রমাণ করে যে ছানুরা পূর্ণ উদ্বামে গান্ধীর আবেদনে সাড়া 
[দয়োছিল এবং ফলশ্রীত হিসাবে আইন অম্লান্য আন্দোলনে তাদের সেই 
উদ্যমের প্রাতাক্রয়াও ধরা পড়েছিল । 


তথ্য ও সুত্র নির্দেশিকা! £ 

১। পি. জি, এলবাচ, “ইন্ডিয়া এন্ড দি ওয়াজ্ড ইউনভা সিট ক্লাই'সস,” 
ইন পি. 'জ. এলব।16 (এাঁটেড) দা স্টুডেন্ট রেভোলিউশন £ 
এ গ্লেবাল এনালাইসিস, বোম্বে, ১৯৭০, গেজ ৬৬. 

২। স্মোর মাটন লিপদেট, প্ছুডেউণ এন্ড পাঁলটিক্স ইন কমপ্যারা[টভ;” 
ইন প. ।জ এলবাচ (এডিটেড ): 

গ। প্রফুল্ল কুমার সরক্ষার, জব্ীয় আন্বোলন ও রবপন্দ্রনাথ, ক্যালকাটা 
১৯৪৫. 

8 ॥ অমহতবাজার পাত্ন্চা, হাগঙ্ট ৭, ১৯০৬, 

&। িপোটনি অন নিউজ পেপারসং এণ্ড [পরিওডিক্যালস ইন বেজল ফর 
উইকস্‌ এপ্ডিং, লাই ২৯ এপ্ড সেপ্টেম্বর ২ ১৯০৬. কোটেড ইন 
পুমিত সরকার'স, দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ( ১৯০০-৩৮ ) 
নিউ দিল্লী, ১৯৭৩, পেজ ১৬০, 

৬ সৃমিত সরকার । 
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১০ । 
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১৩ । 
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১৮। 
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২০। 
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২৩, 
২৪। 
২ । 
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২৭। 
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সাম্ধ্য, অক্টোবর ১৯০৬ আর এন পি; ফর উইক এন্ড, অক্টোবর 
২৮, ১৯০৮ | 

অমৃতবাজার পাদ্নিকা, অক্টোবর &, ১৯০৬, 

ইউ, নভেম্বর, &, ১৯০৫1 

হতিদ[9 এ্যণ্ড উমা মুখাজাঁ, দা আরাঁজনল: মক দি ন্যাশন্যাল 
এডুন্শেন খুভমেস্ট, কালকাটা, ১৯৫৭, পেজ ২৭-৩১। 

সহমত সরকার । 

হোম পাঁলাটকারল (এ ), মাচ গ্জে &-৭, ন্যাশনাল আরকাই-স অফ 
ইণ্ডিয়া | 

রঞ্জত রায়, সোস্যাল কনাফ্রিক্ট এ'ড পাঁলটিক্যাল আনরেষ্ট ইন 
বৈঙ্গলঃ ১৮৭৫-১৯২৭, 1ন ্রীদল্ল”, ১৯৮৪, পেজ ৫! 

সুকুমার মিন, শ্শ্রীগরাবন্দ আকবোড ঘোষ”, মঁসিক বসৃমতা, 
১৩6৮ বি. এস. 

তেশ্ডুনকর, মহাত্মা গন্ধী, ]]। কোটেড ইন এ. এন রায়, স্টুডেন্টস 
ফাইট ফর 1.ডাম, কালকাটাঃ ১৯৬৭, পেজ-ড | 

রোনাজওগে টু চেমসৃফোর্ড, জানুয়ারি ১৯, ১৯২১, ক্লেমসংফোড 
কালেতখনদ-, এম. এস. এস, ইউরোপ, ই ২৬৪.২৬, নং ৪৭ আই ও আৰ 
কোটেড ইন এ. এন রায় । 

হোম পাঁলাটিক্যাল, কনাফডেনসয়াল; ফাইল দং ৩৯৫/১৯২৪, ওয়েস্ট 
বেঙ্গণ স্টেট আরকাইভস- | 

রোন.ল্ডস টু জর্জ ভি, জুন ১ ১৯২১৯, জেটল্যাস্ড কালেকসন, 
এম, এস) এম, ইউরোপ, ও, ৬০৬১৪ অই, ও, আর । 

অমরেন্দ্রনাথ রায় । 

অমৃতবাজার পান্রকা, ফেব্রুয়ারী ৪১ ১৯২৮. 

অনরেন্দ্রণাথ রায়। 

ওম. বাজার পাঁঘকাঃ সেগ্টেম্ণর ২৬১ ১৯২৮ । 

ফরওয়াড, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯২৪। 

ফর দয স্পচ সী এ. এন. রায়, 

বাজশুর রহমান খান, পাঁলাঁটক্স ইন বেত ১৯২৭-৩৬, ঢাকা, ১৯৮৭ 
পেজ-১১০। 

এ? এনঃ গায়। 

দ্ব্য স্টেটসম্যান, নভেম্বর ৮, ১৯২৯, 

ইবাঁড, নভেম্বর ১০, ১৯২৯. 

ইবাঁড, নভেম্বর ৮, ১৯২৯, 


৮৬. 


৩১। বেঙ্গল এ্যাডামানস্ট্রেণন রিপোর্ট, ১৯২৮-২৯, 

৩২। বি, আর, খান। 

৩৩। দ্য স্টেটসম্যান, এপ্রুল ৭, ১৯৩০. 

৩৪। পাঁলাটক্যাল নোটস- কলম-, দ্য স্টেটস:ম্যান, ২৬ মে,১১২১; ২২ জুলাই 
১৯২৮ এবং ১ আগন্ট ১৯২৮. 

€৫। দা স্টেটসম্যান, আগম্ট ১, ১১২৮, 

৩৬ দ্য স্টেটসম্যান, ২২ আগন্ট, ৩, ৪ এবং ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯. 

৩৭। এ, এন, রায় । 

৩৮। দ্য প্টেটস্ম্যান ; ২১, ২৩ আগম্টস-, ৪ এবং ৬ সেপ্টেম্বর ॥ 

৩৯। এ, এন, রায়। 

৪০। এলেন ডি. রোজ, স্টুডেন্ট আনবেস্ট ইন ইন্ডিয়া £ এ কমপ্যারেটিভ 
এপ্রোচ, মনদ্রী়ল, ১৯৬৯, পেজ ২৫০. 

৪১। বেঙ্গল আডামিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট (১৯২৮২৯)১ ভি/১০1৮১, 
আই. ও. আর, 

৪২। ইবাঁড। 

৪৩ । এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, রিসাঁলউশন নং ১৯১৮, গ্রাঁডন, গভঃ অফ" 

বেঙ্গল, ৬, কুইন কুইনশয়ল 'রিভিউ অফ দ্য প্রগ্রেস অফ এডুকেশন ইন 

বেল, আই ও আর। 

ইশ্ডিয়ান ষ্ট্যাটুটর কমিশন, ভোল ১, রিপোর্ট অন দা আই. এস. সি. 

ভোল ১৫ সাভে, ১৯৩০ দি এম 'ডি/৩৬৬৮, আই ও আর. 

৪। রেকর্ডস অফ দ্বা জয়েপ্ট ক্মীটি অন ইন্ডিয়ান কনাস্টিটিউন্যাল রিফর্ 

১৯৩৪, ইক্সপ্রান্স ফর্ম ভোল [], এম এস এস, ইউরোপ ই ২৪০৭৭ 

টেম্পল উড কালেকশন আই ও আর। 

ইশ্ডিয়ান স্ট্যাটুটার কমিশন ভোল ৬, মেমোরেপ্ডাম- সাবমিটেড বাই 

দ্য গভঃ অফবেঙ্গল টু দ্য ই!ণ্ডয়ান স্ট্যাটুটুরি কাঁমিশন, ১৯৩০ 

[ভ/২৬ ২৬১/২৪ আই ও আর । 

মেমোরেপ্ডাম বাই জে, এপ্ডারসন অন দ্য জেনারেল 'স্চুয়েশন ইন 

বেঙ্গল, জন ১৯৩২, এন্ডারসন কা.লকশন এম এস এস, ইউরোপ, এফ 

২০৭/১৪ (এ), আই ও আর। 

ক্যালকাটা ইউাঁনভার্সপাট কমিশন রিপোর্ট ভোল ত্য (স্যাডলার 

কমিশন ). পেজ ৩০৪ পি এম ডি ৩৯০ (১৯১৯), আই ও আর। 

৪৯ । লেটার ফ্রম স্টাঁউয়াট টু এস্ডারসন, মাচ ৯, ১৯৩২ এস্ডারসন 
কালেক"সন, এম এস এসঃ ইউরোপ ২০৭৫, আই ও আর ॥ 

&01 এরঁধুর্লার্ড শীলদ:, “স্টুডেপ্টস, পাঁলটিক্স এস্ড ইউনিভা্সাটস: ইন 
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ইপ্ডিয়া,” ইন পি. জি, এলব্যাচ ( এাঁডটেড ), টারময়েল এস্ড দ্রা।ন্সিসন, 
হাই এডুকেশন এণ্ড স্টুডেম্টসপালাঁটিজস ইন ইন্ডিয়া, বন্বে ১৯৬৮,পেজ ২. 
জে ব্রমাফজ্ড, এীলট কনার ইন এপ্র:র্যাল সোসাইটি £ টোয়েশ্টিয়েণ 
সেনচুরি বেঙ্গল, বাক'লে এন্ড লস এঞ্জেলস, ১৯৬৮, পেজ &৩। 

সুভাষ চন্দ্র বোস, দ্য ইন্ডিয়া স্ত্রাগল, ১১২০-৪২, লপ্ডনঃ ১৯৬৪, 
পেজ ৬৪. 

সেমোর মার্টিন লিপসেট, পদ্য পাঁসবল: ইফেইস অফ স্টুডেন্ট 
এন্টীভিজম অন ইন্টারন্যাশনাল পাঁলিক্স,” কুয়েস্ট ৬১, এ্রাপ্রল-জুন, 
১৯৬৯. পেজ ৩৮ কোটেড ইন 'বি. আর. খান । 

1ব. আর. খান। 

অমৃতবাজার পান্ুকা, মার্চ ১৮, ১৯৩০ 

ইশ্ডিয্নান এনহায়াল রোঁজপ্টার, জান[য়ারণ-জুন, ১৯৩০ 

[রপোর্ট অন দ্য পাঁলাটক্যাল [সচুয়েশন ইন বেঙ্গল ফর উইক এ্ণ্ডিং 
১২-৩-৩০ আই. বি. পি. আই. ডি রিপোর্ট । 

[রিপোর্ট অফ দ্য কমিশনার অফ পুলিশ, ক্যাল, ফট“ নাইট এন্ডিং' 
মা ২৯, ১৯৩০, আই, বি, রেকডস। 

ঘ্বয স্টেটসম্যান, জুলাই ৩, ১৯৩০, 

বেঙ্গল লোক্যাল গভনমেন্ট রিপোর্টস্‌, ২ এন্ড হাফ অফ জুলাই, 
১৯৩০, আই ও এল আর । 

হীন্ডয়ান এন,্ল্যাল রোজজ্টার, জ:লাই-ডসেম্বর, ১৯৩০. 

ইবিড। 

গর্ডন পেপারস-, সেস্টার ফর সাউথ এঁশয়ান স্টাডিজ, কেমত্তিজ । 

দ্য স্টেটন'ম্যান, নভেম্বর ৭, ১৯৩০. 

এ, এন, রায়ঃ “স্টুডেন্ট মৃভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৫-০৪৮, ইন এন. আর 
রায় এট অল ( এঁডটেড ) চ্যালেজ-_-এ সাগা অফ ইণ্ডিয়া'জ স্টাগল ফর. 
ফ্রুডম-, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪, পেজ ৫৩১-৩২. 

এ, এন. রায়, ওপাসিট পেজ, ৭৬. 

[বাটি মাচ ৮, ১৯৩১, 

এন অটোবায়োগ্রাফী, জহরলাল নেহের?, পেজ ২৬৯, 

এ. এন. রায় ওপাসিট, পেজ ২৬. 

ইপ্টারাঁভউ উইথ এ. এন, রায়, ক্যালকাটা, ডেট ১৬/৪/৮৯, 

আই) বি, রিপোর্ট ফর উইক এাশ্ডিং মাচ" ২৮, ১৯৩১, 

হীবড, উইক এপ্ডিং এাপ্রল ১১, ১৯৩১, 

ইবিড, উইক এপ্ডিং গ্রাপ্রল ২৫ ১১৩১, 


০২ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার ছাত্রীসমাজ £ 
একটি সামগ্রিক রূপরেখ। 
জাত দাশ 


সাম্প্রীতিককাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্বোলন 1নর়ে কমাকছ 
(লেখা হয়ন। পাঠ্যপৃস্তক থেকে গব্ষণাগ্রম্থ, আগ্ালক হতহাস থেকে 
ধামাগ্রক হীতহাস, জাতীয়তাবাদ দৃঙ্টকোণ থেকে মাকসবাদী ও নিম বগা 
মাব-অলটান" দৃন্টিকোণ- নানাভাবে, নানা ধারায় ও নানা আঙ্গিকে দেশী 
বদেশী এরীতহাসিক ও গবেষকেরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস 
লাপবন্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন । 'কন্তু কোন অন্ত কারণে জাননা, 
দবাধীনতার সেই সংগ্রামে ছান্রপমাজ যে-ভূমিকা পাপন করোছলেন সে-সম্পর্কে 
তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম বা ইতিবন্ত রচনার প্রচেম্টা আজ 
অবাধ হয়নি বলেই আমার ধারণা ! এর মধ্যে আবার পৃথকভাবে ছান্ীদের 
ভীঁমকা 'নয়ে গবেষণা বা আলোচনার প্রত্যাশা করা একটু যেন মান্র।তরিক্ত 
হয়ে দাঁড়ায় । বিশেষ করে যে দেশের আধান্পামন্ততান্তিক ও আধা-ধনতান্ত্িক 
মধ্যঘৃগটয় সমাজ-জীবনে আধকাংশ নারীর অবস্থান ( দেবশী আরাধনা যতই 
কাঁরনা কেন ) এখনো নিম্নবগর্থয় মানুষের স্তরেই প্রায় আবদ্ধ, সেই হতভাগ্য 
দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীদের (ছাঘীরা তো খুবই তুচ্ছ এক অংশ) 
ভামকার উপয্্ত মূল্যায়নে ইত্হাসাঁবদেরা আঁধকাংশই যে নীরব থাকবেন তা 
তো বলাই বাহ্‌ল্য । অবশ্য আত সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে কোনো কোনো 
মহল বৎসাম:ন) উদ্দ্যোগা হয়েছেন মাত্র, এটুকুই স্বীকাষণ। 

প্রকৃতপক্ষে, সামগ্রিক ছাত্র আন্দেলনের মুল ধারা থেকে ছান্নরী সমাজকে 
বিষুত্ত করার কোনো ইচ্ছাই এই নিবন্ধ লেখকের নেই। কারণ,ইংরাজা “স্টুডেপ্ট 
শব্দের লিঙ্গভেৰ করতে যাওয়া বোধহয় একান্তই অবৈজ্ঞ।নিক এবং অন:িত কাজ। 
ক্সতু হায়! আমাদের পুরুবশাাসত ভারতববাঁর সমাঙ্জে হীতহাস রচনাতেও 
“মেল শাভানজম-, বা 'পংং-প্রাধান্যের' যে আগ্রাসী ঝোঁক বিদ্যমান, তার 
অন্তহাঁন ভস্মরাশখর নীচে কত অগ্রিকন্যার স্মীত যে লঃপ্ত হতে বসেছে,কে তার 
খবর রাখে 2 এমন ক বাংলা তথা ভারতের সংগঠিত ছান্র আন্দোলনের 
অন্যতম ইতিব্ত্তকাররংপে যাঁকেআমরা চিহত করতে পারি সেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
গৌতম চট্রেপাধ্ায়ও তাঁর গ্রপ্থাবলীতে ছান্রীদের ভূমিকা সম্পকে প্রান 
মৌনন্রত্ সবলদ্বন করেছেন, যাঁদও এ বষয়ে কিছু বলার পক্ষে 1তাঁনই ছিলেন 
সম্ভবত যোগ্যতম ব্যাপ্ত । যাই হোক, জনসমাজের অঞ্ধেক অবহেলিত অংশ 


৩9 


রূপে নারাঁঘের ভমকা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কতটা ছিল সেই বিরাট 
প্রশ্নের মধো প্রবেশ না করে, আমার সমাবদ্ধ ক্ষমতায় স্বাধানতা-সংগ্রামে 
বাঙলার ছান্রখদ্দের অংশগ্রহণ সম্পর্কে যতটা জেনোছি তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা 
করাছি। মৌলিক গবেষণা বা পৃণঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রশ্লাস এটা নয়, বত'মান 
নিবন্ধকার শুধুই অতাঁতের কথাকার। 


উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চাৎ্পদ্দত। £ 


[বংশ শতাব্ৰবীর আগে পর্যন্ত বাঙালী ভদ্রলোক পাঁরবারের নারীরা যৌথ 
ভাবে সামাজিঙ 'ক্রিয়াকর্মে বা কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, এমন 
দ্ঙ্টান্ত সাঁত্যই বিরল। নার সমাজের নিজস্ব সংগঠন গড়ার কোনো 
প্রয়োজনখয়তাই তারা তখনও অনুভব করেন নি। তৎকালধন পৃরুষ-শাসিত 
মাজে তাদের তা করতেও দেওয়া হয়ান । বস্তুত, ভদ্রুলোক শ্রেণীর মাহলারা 
ধমণ*য় উৎসব ও সামাঁজক অনংভ্ঠানাঁদ ছাড়া । বাঁড়র বাইরেই বেরৃতে 
পারতেন নাঃ এমনাঁক অমন যে প্রগতিশীল জ্োড়াসাঁকো ঠাকুরবাঁড়, সেখানে 
পর্যন্ত পদ্ঘনিশীনতা বহুদিন পর্যন্ত বজায় ছিল । জ্যোতিরন্দুনাথ ঠ।কুর 
তাঁর স্মাতকথার লিখেছেন, “আগে আমাদের বাড়তে অবরোধ প্রথা 
থুবই মানয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়াঁ যাইতে হইলেও 
ঘেরাটোপ ঢাকা পাঁন্কতে চাঁড়গ়া যাইতে হইত এবং পাল্কির স্গ সঙ্গে 
দৃই একজন কারয়া দারোয়ানও যাইত । যেসকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গা 
ঘাইতেন তাহাদিগকে পাণজ্ক করিয়া লইয়া গয়া পাঁজ্কসুদ্ধ জলে চুবাইয়া 
আনা হইত ।”৯ স্বণ'কুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবা.চীধুরাণীও নিজের 
চমৃতকথায় ওই একই বন্তব্য জানিয়েছেন। তবে এটাও লক্ষণীর, উনাবংশ 
শতাব্দীর 'দ্বতয়াধে মহাঁষ দেবেন্দ্রনাথ ও বিলেত ফেরৎ প্রথম আই. স. এস 
গত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এই অবস্থার পারবততন ঘটটোঁহল।॥ ধাঁরে ধারে 
পাঁরবর্তন ঘটছিল অবশ্য সমগ্র সমাজেই । ব্রাহ্মাসমাজের সংস্কার-আন্বোলনের 
প্রভাবে এক-দুটি করে বেশ কয়েকাঁট সামাজক নারীসংগঠন সেইসময় আত্ম" 
প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। 

ব্রাহ্মসমাজ নেতা কেশবচন্দ্র সেন ইংল্াস্ড থেকে 'ফিরে ( নভেম্বর, ১৮৭০) 
এসে প্রাতষ্ঠা করেন 'ইপ্ডিয্ান রিফম” আসো সয়েশন'। এর পাঁচটি শাখার মধ্যে 
অন্যতম [ছল “স্ত্রীজাতর উন্নাতি সাধন বিভাগ" ॥ এরই ফলে ১৮৭১ শ্রীন্টাব্বের 
১৪ এপ্রল প্রাতষ্ঠিত হয় 'বাধা হিতোষণী সভা" । এর প্রধান পুজ্ঠপোষক 
হলেন কেশবচন্দ্রু সেন এবং বিজয়কৃষণ গোস্বামী ॥ সম্পাঁকা হন রামতনু 
'লাহাঁড়র ভ্রাতু্পূত্রী কুমারী রাধারাণণ লাহিড়ী । বেখুন স্কুলের শিক্ষার 
রাধারাণণ দেবীর স্বদেশী মানাঁসকতার প্রভাব তার ছাগ্রীদের উপরেও পড়েছিল। 


৩১ 


১৮৭৯ প্রাঙ্টাব্দের ১লা আগস্ট স্ব্ণপ্রভা বস্‌কে সভাপাঁতি ও কাদাঁদ্বনী 
বসু ( গাঙ্গ-লি )কে সম্পার্দিকা করে গাঠত হয় “বঙ্গ মাহলা সমাজ' । এরপর 
১৮৮৬সালে জোড়াসাকোঠাকুরবাড়িতে প্রাতিঙ্ঠিত হয় স্বর্ণকুমার দেবর নেতৃত্বে 
“সথাঁ সামাঁত' । এই নামাঁট রবখন্দ্রনাথের দেওয়া । শুধু ব্রাঙ্গ মাহলারাই নয় 
শিক্ষা বিস্তার ও স্বাবলগ্বনের আদর্শে দীক্ষিত ষে কোনো বাঙালী মাঁহলাই 
হতে পারতেন এই সংগঠনের সদস্য ॥ উনাবংশ শতাব্দীর শেষাধে এই 'নারণ 
সংগঠন'গর্ীল বাগুলার সমাজজাবনে একাঁদকে যেমন শাক্ষতা ছান্লীর সংখ্যা 
বাড়িয়োছল, অপরাকে তেমন মাহলাদের মধো সগাজ-সচেতনতা বৃদ্ধিতেও 
সাহাযা করোছিল। এমনাক ১৮৮২তে কামিনণ রায়ের 'ইলবাটট বিল" আন্দোলনে 
যোগান, ১৮৮৯ সালে বোদ্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম আঁধবেশনে 
স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাাম্বিন? গাঙ্গীলর যোগদান এবং পরের বছর কাঁলকাতা 
আঁধবেশনে কাাম্বিনশ দেবীর বস্ততাও ছিল শিক্ষতা মাহলাদের রাজনৈতিক 
সচেতনতা বাদ্ধরই পাঁরচার়ক। 


নারীশিক্ষার প্রসার ও সীমাবদ্ধতা £ 


বিখ্যাত বেথন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৯ সালে । কিন্তু বলা চলে ১৮৫৪র 
উড্‌স ডেসপ্যাচের পরেই নারীশিক্ষার উল্লেখষোগা প্রসার ঘটে । ১৮৭৮৪ 
কাদাম্বনী বসু ( গাঙ্গহীল ) ও চন্দ্রমুখাী বসহ প্রথম প্রবোশিকা পরণক্ষায় উত্তীর্ণ 
হলেন। ১৮৮২তে তাঁরা হলেন ন্রিটশ ভারতের প্রথম মাহলা গ্রাজহয়েট ॥ 
১৮৮৪ সালে চন্দ্রমৃখী ইংরাজিতে এম.এ পাশ করেন । এরপর একে একে এম. এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন [নর্মলা সেন,রাজকুমারী ঘাস, হাদয়বালা বদু। বোটানিতে 
এম. এস-সি হলেন হেমপ্রভা বসু (১৮১৭ )। ১৮৮০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে 
পাশকরা মাহলা গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান । ১৮৮৬তে প্রথম অনা 
গ্রাজুয়েট হলেন কাগিনী সেন (রায়) ॥ মেয়েদের মধ্যে একে একে ডান্তার হলেন 
কাদাধ্বনশ গাঙ্গাল, বিধৃমৃখী বসু ও যাঁমনী সেন। ভারতবর্ষের প্রথন্ন 
প্র্যাকটিসিং মহিলা ডান্তার রূপে কাদম্বিনী গাঙ্গুলির নাম স্মরণীয় । সরলা- 
দেবী চৌধুরাণণীকে দেখা গেল চরমপন্থী কংগ্রেসী রাজনাতর আঙ্গনার 
স্বচ্ছচ্দে পদচারণা করতে । এইভাবেই ঘরের নারীরা বাইরে এলেন। ব্রাক্ম- 
সমাজের মেয়েরাই অবশ্য প্রথম সারিতে এবং তারা কেউই বিভ্তহীনা নন। 
বরণ পাঁরবাঁরক-সামাঁজক অবস্থান বিচারে তাঁদের উচ্চবগণরই (121105) 
বলা চলে। যাইহোক, সংগািত ছারী আচ্দোলন দানা না বাঁধলেও বাঙলার 
সমাজ ও রান্ট্রক জীবনে স্বাশাক্ষতা মেয়েরা তখন থেকেই যে নিজেদের 
প্রীতাঙ্ঠত করার কাঞ্জ শুরু করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ 
নেই। 


৩২ 


তবে এটাও অনস্বীকার্ যে,নারণীশিক্ষা প্রসারের কাজ উনাবংশ শতাব্দীতে 
যতটা কাম্য ছিল, সেই পাঁরমাণে তা হয়াঁন বললেই চলে । এমনাঁক বিংশ 
শতাব্বধীর সচনাতেও সবন্তরের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাগ্রসারের কাজও আশানহ- 
রুপ ছিল না। ১৮৬৭ সালের শিক্ষা-সংকান্ত সরকারী কার্যবিবরণী (180106 
10008400 7১:0999201085 200 170195 770098001) 00050105600, 
186? ) থেকে তৎকালাঁন স্মী-শক্ষা এবং বিদ্যালয় শিক্ষার সাধারণ অবম্থা 
জানা যায়। সেইসময় সমগ্র দেশে শিক্ষা খাতে সরকারণ ব্যয় 'ছিল বার্ষিক 
৮২ লক্ষ টাকা মানত । পুরোপ্ার সরকারণ [বিদ্যালয়ে পড়ত ৩ লক্ষ ৭০ 
হাজার ছানছানী ( সহশিক্ষা চাল; হয়নি ), মিশনারী ও সরকার সাহাব্প্রাপ্ত 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছল ২ লক্ষ ৫০ হাজার জন ছাত্রছানশী। এদের মধ্যে 
সরকারী বিধ্যালরগ্ীলতে ছান্রীপংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৬ শত জন এবং 
দ্বিতীয় ধরমের [িধ্যালয়গুঁলিতে ছিল ২৩ হাজার ৬ শত জন। অর্থধি, 
সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শতকরা & জন ছিল ছাত্রী, তুলনায় 
বেসরকারী বিদ্যালয়ে পড়তো শতকরা ১০ জন ছানী। নারধাশক্ষার ক্ষেত্রে 
তেমন কোনো অগ্রগাত ভারতবর্ষে পরবতণখীকালেও ঘটোন । ১৮৮১ সালে 
সর্বভারতণয় হিসাবে দেখা যায়, প্রাত ১ হাজার ছাত্রের অনহপাত অনুসারে 
বদ্যালর়গামী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৬ জন ( অর্থাৎ & শতাংশের কম )। 
সাক্ষরতার হার তখন দাডিয়োছল পুরষদের মধ্যে প্রতি ১৬ জনে ১ জন, 
অথাধি ৬ শতাংশ, আর নারণদ্র মধ্যে প্রাতি ৪৩৪ জনে মান্ত ১ জন, অথাৎ 
& শতাংশেরও কম। প্রাত ৮৫০ জন 'শক্ষালাভের উপয্স্ত বাঁলকার মধ্যে 
তখন মার ১জন বিদ্যালয়ে যেত । বাঙলা দেশে সেইসময় ২৭০০ [বদ্যালয় 
প্রাতান্ভত হয়েছে এবং তাতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ছান্লীও পড়ছে । সর্বভারতীয় 
মান থেকে এই শিক্ষাঁচন্র কিঞ্িৎ উন্নত হলেও এটি অসাধারণ কন নয় ২ 

নারগশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ধারাবাহক দ্বর্বলতার এই চিন্র বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকেও অব্যাহত ছিল। তব এর মধ্যে হিন্দু মেয়েরাই 
মুসালম মেয়েদের তুলনায় শিক্ষার আঙ্গনায় আসার সুযোগ পেয়েছিলেন 
সবথেকে বোশ ॥ ১৯১১ সালে প্রাত ১০০০ জন [হন্দঃ/মুসালম মেয়েদের মধ্যে 
সাক্ষরতার হার ছিল নিম্নরূপ £৩ 


হন্্ মুসালম 
| | | | 
1বভাগ বংদর পুরুষ মহিলা পুরুষ মাঁহলা 
১৯১১ 
ঢাকা ২৩৮৮ ২১ ৬০"১ ১: 
প্রোসডেন্সি ২৪৯৮ ৩৬৬ ৯৬১ ৩" 
৩৩ 


ইতিহাস--৩ 


বধমান ২০৮৪ ১১৬ ১৫০৪ ৭" 
চট্রগ্রাম ২৬২৭ ২০১ ৮০'৩ ২২ 
রাজশাহাঁ ১০০৫ ৯৪ ৭৬'৭ ১৭ 

*প্্টতই বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মৃসাঁলম মেয়েরা সমগ্র বাঙলা- 
দেশেই যথেম্ট পাঁরমাণে 'পাছ:র 'ছিলেন। সরকারী আনুকূল্য ও বেগম 
রোকেয়া প্রমুখের সমাজ-সংস্কার প্রচজ্টা নিঃসন্দেহে মৃসালম মেয়েদের শিক্ষার 
প্রাত আগ্রহ বাড়য়োছল, কিন্তু উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে তখনো ছিল দুস্তর 
বাধা । ১৯১১৬ সালে 1হন্দ? | মুসাঁলম মাহলার মোট জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের 
হার আবভত্ত বাঙলার ছিল নিম্নরূপ £৪ 





জনসংখ্যা ক্প্রথাগত শাক্ষত ইংরাজজ শিক্ষিত শতকরা হার 
হিষ্বু 8 ১ কোটি ১৭ ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬ হাঞঙ্জার ৪৭ ১:৭% 
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্বাভাঁবক ভাবেই বলা যায়, দরিদ্রশ্রেণীর মেয়েরা হিন্দ-মুসালম 
নাবশেষে শিক্ষার কোনো সুযোগই প্রায় পেত না। তব মধ্যাবত্ত পাঁরবারের 
হম্দ মেয়েরা ম:সালম মেয়েদের তুলনায় এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। 
তাই পরবতপকালের ছান্রী আন্দোলনে বা দ্বাধীনতা-সংগ্রামে 'হন্দহ মধ্যবিত্ত 
পাঁরবারের মেয়েরা যেটুকু এাগয়ে এসেছিল সেই তুলনায় মসালম মেয়েদের 
অংশগ্রহণ ছিল সাঁতাই নগণ্য । 


স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন ধার! ও পটভূমিকা ঃ 


বাঙলা তথা ভারতবষের জাতাঁয় আন্দোলনে তথা স্বাধানতা-সংগ্রামে 
ছান্নরীদের অংশগ্রহণ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত রুপ পারগ্রহ করোছিল। 
বংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ছান্রদের যেশ্প্রচেত্টা ছিল কিছ-টা বিক্ষিপ্ত, 
বাচ্ছনন ও ব্যান্তগত, তৃতণয় দশকে সেই ছান্রীরাই হলেন সংগঠিত বিপ্লব 
আন্দোলনের শারক। িবত“নের তৃতীয় ধাপে, অথ চতুর্থ দশকে রাজনণাতি- 
সচেতন ছাঘীসমাজ শৃধুমাগী সংগঠিত ছান-আন্দোলনেরই শারক নন, সমাজ. 
তাঁন্িক ও সাম্যবাদী আন্দোলনেরও অংশণভূত ॥ অনাদিকে ছান্গব্রে আর 
এক অংশ, অথ জাতাঁয়তাবাদ ছান্লীরা গাম্ধ-নিদেশশিত পথে জাতীয় 
কংগ্রেসের মূলন্রোতের সঙ্গেই যাস্ত হয়োছলেন । তবে এই যোগদান আধকাংশ 
ক্ষেয়েই ছিল ইসভিন্তিক। 
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প্রকৃতপক্ষে সামাগ্রকভাবে বাঙলার ছান্রীসমাজ মূলত তিনটি ধারাতেই 
গবাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন । 

১. জাতীয় বিপ্রববাদণ ( সম্পাসবাদশী 1) ধারা । 

২. জাতাঁয় কংগ্রেসের গাম্ধীবাদী ধারা । 

৩. কাঁমীন্ট পাট" পারচা?লত সাম্যবাদণ গণআন্দোলনের ধারা । 

1[তাঁরশের দশকের শেষার্ধ থেকেই জাতীয় বিপ্লববাদণ ছাদের বহধ একি 
অংশ ক্মশই পাম্যবাদী আন্দোলনের ধারাতেই মিশে যেতে শুর করেন । 
আবার ৪০-এর দশকের সূচনাতেই সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস পাঁরত্যাগের ফলে 
ফরোয়া” ব্লকের নেতৃত্ব সুভাষবাদ?, একাঁটি ম্বতন্ন ধারাতেও ছাত্রীদের 
একাংশ শামিল হন। তবে 7৪০-এর দশকের দ্বিতীয়াধে উত্তাল গণ- 
আন্দোলনের সময্পকালে মৃলত দ7াট ধারার আন্তত্ই উল্লেখযোগা ॥ ১. কংগ্রেস 
পাঁরচালিত জাতীয়তাবা্ী ধারা এবং ২. কাঁমউানস্টদের পারচালনার 
সাম্যবাদী ধারা । বলাই বাহূলা, ছাঘ্ীরা এসব ক্ষেত্রে সবর্দাই মূল ছাত্র 
আন্দোলনের অংশরপেই কাজ করতেন । মুসালম লীগের ছান্রসংগঠন 
থাকলেও মেয়েদের অংশগ্রহণ তাতে ছিল না বললেই চলে। তবে চলিশের 
দশকের এটাই একট প্রধান বোশিষ্টা যে, ছাত্রীরা এই সময় স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
অংশরপে সংগাঠত মাহলা আন্দোলনেও বহহ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-বরোধা স্বদেশী আন্দোলনে বাগলাদেশ যখন উত্তাল 
হয়ে উঠোছল এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নেমে এসোছলেন রাখাবন্ধনের শোভা- 
যাত্রায় তখন “বাঙলার মাটি বাঙলার জল*পুণ্য হোক, পণ্য হোক' সঙ্গীতে 
আকাশ-বাতাস যাঁরা মুখাঁরত করে তুলোছিলেন তাঁরা হলেন বাঙলারই ছান্নশ 
সমাজ । “আযাণ্টি সারুলার সোসাইটি'তে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য না 
হলেও, তারা 'নালপ্ত ছিলেন না। “যুগান্তর, পান্ুকায় বিপ্রববাদ প্রচারের 
আভিযোগে ১৯০৭-এর ২৪ মাগস্ট ডঃভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দণ্ডিত হন। এই কারাদণ্ডের 
প্রাতবাদে মুখর হয় সমগ্র বাঙলাদেশ। কলকাতায় ডাঃ নীলরতন সরকারের 
'বাঁড় ৬১ নং হারপন রোডে ললাবতশ 'মঘ্র পৌরোহিত্যে প্রায় ঘইশত 
মাহলা প্রাতবাদ সভায় 'মমীলত হন এবং ভূপেন্দ্রনাথ ও তাঁর মাতা ভুবনে*বরণ 
দেবকে আভনান্দিত করেন । এদের মধ্যে তৎকালীন বাঙলার সূশাক্ষতা 
ছান্রখদের উপাাস্থিতিও কম ছিল না। 

১৯০৮-০১ থেকে জাতশয 'বপ্লবী আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠতে থাকে 
তখন বাঙলার নারখসমাজও তাতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আদেন। 
দিঞ্জবনধ, সম্পাদক এবং ব্রা্গ নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র-র পড়ী লীলাবতণ এবং 
তাঁদের বিঘ্‌ষা কন্যা “সতপ্রভাত'-সম্পাদিকা কুমহদ্দিনী মিত্র ছিলেন সাক্রুপ্নভাবে 
বপ্লবপন্হায় বিশ্বাসী । সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ( পরবতকালের স্বামণ 
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প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতাঁ ) বিধবা ভাঁগনণ সরোজিনণ দেবণী বাঁরশালে (বৈপ্লাবক 
জাতায়তাবাদ প্রচারে অংশ নেন। “যগান্তর' ঘলের যতীশন্দ্ুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
(বাঘা যতাঁন ) দাদ [বনো্িনণ দেবীও তাঁর ভাইকে 'নোতিক লমর্থন” 
জানাতেন। যেমন জানাতেন অনুশীলন দলের জীবনতারা হালদারের মা 
রাধারানী দেবাঁ।৫ এইরকম আরো অনেক বাঙালী বারাঙ্গনা কখনো 
বিপ্লবীদের গৃহে আশ্রয়দান, কখনো অস্ম লহকয়ে রাখা বা যথাস্থানে পেিছে 
দেওয়া, কখনো পুলিশকে বিভ্রান্ত করা বা বিপ্লবীদের পলায়নের ব্যবস্থা করা 
ইত্যাদ দেশপ্রোমক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতেন । 

[বংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পুলিশী অত্যাচার, গ্রেপ্তারঃ নিবসিন প্রভাতি 
বুদ্ধি পাওয়া সত্তেও 'বপ্লববাথী কাজে 'বাচ্ছন্নভাৰে হলেও বাঙাল নারার' 
প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আরো ব্ধি পায়। হাওড়া জেলার বাঁলর সূর্ধকান্ত 
ব্যানাজীর বালবিধবা কন্যা ননীবালা দেবী ভারত-জামনি বিপ্লবী বড়যন্ে 
যুস্ত হয়ে ১৯১৮ সালে পলাতক অবস্থায় ধরা পড়েন সদর পেশোয়ারে ! 
একই বিপ্লবী যড়ষন্ত্ে জাঁড়িত থাকার আঁভযোগে গ্রেপ্তার হয়ে 'সিম্ধবালা 
দেব পাশাবক পাৃলিশী অত্যাচারের শিকার হন ॥ রডা কোম্পানখর পিস্তল 
লুঠের মাল পাওয়ার কারণে পৃলিশের হাতে ধরা পড়েন বীরভুমের নলহাটর 
দুকড়বালা দেবী । অনুরূপ ঘটনার সঙ্গে জাঁড়িত ঢাকা জেলার বগলাসহন্দরী 
দেবা, বিশ্বুবাসিনণ দেবী এবং বরিশালের ঘূগমিণি পাইনের নামও এক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য ॥৬ 

বাঙলার এইসব ঘ:ঃসাহসণ বিপ্লবী নারীদের দস্টান্ত নিঃসন্দেহে অন:প্রাণিত 
করত বাঙলার ছান্ীদেরও ॥ বিপ্লবী ওই রমণীরা শহধ্মান্র বিপ্লবী 
পারবারের সদস্যারপে নিকটভ্রনকে প্যালশী অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর 
তাগিদেই যে বিপ্লবী আন্দোলনে পা বাড়িয়েছিলেন--এমনটা বলা যায় না। 
বরং সচেতন দেশপ্রোমক, রাজনোতিক ও জাতায়তাবাদী মানাঁসকতার দ্বারাও 
তাঁরা অনেকাংশেই পরিচালিত হতেন । এক্ষেত্রে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা কিছু কম নয়। এদের আধকাংশই ছিলেন শিক্ষিতা 
এবং পরবতশকালের ছার আন্দোলনে তাঁদের একটা প্রভাব পরোক্ষভাবে 
থেকেই গিয়েছিল। 


দীপালি সংঘ ? ছাত্রীসংগঠলের আদিপর্ব 


১৯২০এর দশকের সচনাপবেই গাম্ধীজীর আহবানে ভারতব্যাপী 
অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়োছিল আবাল-বদ্ধ-বনিতা । উচ্চশ্রেণীর 
শাক্ষত পাঁরবারের এবং জাবন-জীবকার সঙ্গে যুন্ত 'নম্নবর্গের গ্রামণণ 
নারীরাও এই '্রটিশবিরোধা উত্তাল আন্দোলনের শাঁরক হন। স্কুল-কলেজের 


পরী 5 
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'সচেতনছাতীরাও কমবেশী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়োছিলেন। গাম্ধীবাদণী 
গণআন্দোলনের জোয়ারে বেশ কিছাদনের জনা থমকে বায় বিপ্লবী দলের পশস্র 
কার্ধকলাপ। কিন্তু অকদ্মাৎ ১৯২২-এ চৌরচৌরার 'বাঁচম একটি গণরোষের 
ঘটনাকে কেন্দ্রে করে গামন্ধীজী যখন দেশবাপাী এই বিশাল আন্দোলনকে 
প্রত্যাহার করে নিলেন, নিঃসন্দেহে তখন বিক্ষব্ধ তরংণ দল, ছান্র-বহবকেরা 
কংগ্রেপী আন্দোলনের প্রাতি হতাশ হয়ে পুনবরি বিপ্লবী সংগঠনগ্ীলকে নবীন 
উৎসাহে সংগঠিত করার কাজ শুর করেন। স্বভাবতই বাঙলার সচেতন 
'শিক্ষিতা মেয়েরাও এগিয়ে এলেন এই কাজে । 

বাঙালণ ছাত্রী ও শাক্ষতা মেয়েদের মধ্যে দেশপ্রেমের যে অওকুর-উদ-গম 
লক্ষ্য করা গিয়েছিল ১৯০০--১৯২০ পর্বে, শের দশকে (১৯২০-৩০ ) তা 
পাঁরপূর্ণ ভাবে শাখায় পল্লবে 'বকাঁশত হয়ে ওঠে ॥ এই প্রস্ফুটিত চেতনাসম্পন্ন 
নারীসমাজের পুরোভাগে (ছিলেন অবশ্যই বাঙলার ছািসমাজ। 'বাভন্ন ধরনের 
নারী সংগঠন, নারাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যান্তগত অংশগ্রহণ, বিপ্রবী নেতাদের 
সংস্পর্শ ও তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত বোগাযোগ, নিষিদ্ধ পহান্তকা এবং লিফলেট 
ইত্যাঁদর মাধ্যনে বিপ্লব ভাবধারা তখন র্লমশ ছাঁড়য়ে পড়ছিল । ছাত্রীসমাজের 
এই পারব্যাপ্ত রাজনৈতিক চেতনা শুধুমান্র শিক্ষক গ্রাতজ্ঞঠানের মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল না, তাদের 'নজস্ব সংগঠন প্রাতম্ঠার মাধ্যমেও তা র্‌পাঁকত হতে শুর? 
করে। এক্ষেত্রে 'দীপাজি সংঘ'-র ভীমকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

পালি সংঘ'"র অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা 'ছিলেন লীলা নাগ (রায়)। 
বাঙলাদেশে অপ্‌ব সাংগঠাঁনক শীল্ত নিয়ে যে দুচারজন সৃশিক্ষিতা তরপা 
বাগুলার ছাত্রীদের সংগাঠত করার কাছে আত্মীনয়োগ করেন তাঁদের মধো 
প্রাতিভাদপ্ত ছিলেন এই লখলাবতী নাগ । ঢাকার এক বখ্যাত ধন? পাঁরবারের 
তরুণী কন্যাকে ১৯২১ সালে যখন শনাথল বঙ্গ নার ভোটাধিকার কর্িটি'র 
সহসম্পাদক পদে গ্রহণ করা হয়, তখন ললাবতণ মান বি. এ. পাশ করেছেন । 
এই সময়েই কংগ্রেসের আহ্বান তাঁকে অন:প্রাণত করেছিল ! ১৯২৩ সালে এম, 
এ. পাখ করার পর যখন গ্রাম্ধীজ।র নেতৃত্বে পাঁরচালিত গ্রণ-আন্দোলনের 
রোমাগকর স্মৃতি মান হয়ে আসছে, স্বরাজ হাতের মূঠোয় আসোন,যখন শুধু 
চরক্কা কাটো' আর “তাঁত বোনো" মন্যে তরহণ-চত্ত আর উদ্বুদ্ধ হয় না--সেই 
সময়ে লীলাবতা নাগ বারোজন সঙ্গী নিম্নে ঢাকার প্রাতষ্ঠা করলেন 'দাঁপালি 
সংঘ' । ক্রমশ লালা নাগ তাঁর সহপাঠ বিপ্লবী নেতা আনল রায়ের সমাজসেবা 
সংগঠন শ্রীসংঘ'-র সহযোগিতায় গড়ে তুললেন “পালি স্কুল' (পরে 
কামারহন্েপা গার্লস হাইস্কুল ), গুটি বারো ক্রু প্রাইমারী স্কুল এবং পরে 
'নারাশিক্ষা মাঁন্দর+, “শিক্ষা ভবন' প্রভাতি ইংরাজী উচ্চাবদ্যালয় । ঢাকায় 
স্রাঁশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে ব্রতে লীলা নাগ এভাবেই উদ্বোগণ হন । 


৩৭ 


১৯২৬ সালে বিপ্লব অনিলরায়ের '্লীসংঘ' (এটি ছিল বিপ্লব হেমচন্দ্রঘোষ 
পঞ্থণদের একটি বিপ্লবী সংস্থা, যাঁদও সমাজসেবাই 'ছিল প্রধান উদ্দেশ্য ) এবং 
লীলা নাগ-এর পাঁপালি সংঘ' মিলে প্রাতান্ঠিত হয় “পাল ছার সংঘ' । 
১৯৩০ থেকে লালা নাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে 'জয়শ্রগ' পান্িকা। 
শুধ্মাঘ রাজনোঁতিক স্বাধীনতা নয়, নারণ জাতির সাধিক বিকাশ ও শিক্ষার 
প্রসারও এদের কর্মসূচীর অন্তভূন্ত ছিল। সেইসময় ঢাকাতে “দপালি ছাল 
সংঘ*-র অন্যতম লদপ্যা ছিলেন রেণ্‌কা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শকুন্তলা 
রায়» বীণাপাঁণ রায়, উষারাণী রায় প্রমুখ ।+ 

ইতিমধো “দাঁপাল ছাত্রী সংঘ'-র শাখা বাঙলার 'বাভিন্ন জেলাতেই অঙ্প- 
বিস্তর ছড়াতে শুর; করেছে । ১৯২৮-এর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের আঁধ- 
বেশনের অব/বহিত পরেই প্রাতাঁম্ঠত হয় “ছান্বীসংঘ' | কল্যাণী দাস (ভট্টাচাষ। 
সংরমা মিলল, মমতা দাশগণপ্ত, লীলা রার ( মজহমদার ) প্রমখের উদ্যোগে এই 
সংগঠন প্রাতঙ্ঠিত হয় । কুমিল্লার প্রাতভা ভদ্র, পারুল মুখার্জ”, ত্রিপুরাক 
শান্ত ঘোষ, প্রফুলনালনী ব্র্ধ, ৰরিশালে শাস্তসুধা ঘোষ, অপরাজিতা ঘোষ 
প্রমুখ ছাত্রনেত্রীরা ছিলেন সংগঠনের মৃ্খ্য স্থপাতি । এ*রা নানাভাবে হেমচন্দ্ 
ঘোষ পাঁরচা[লত গ্রঃপের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন। 
বিপ্লবী অনিল রায় ছিলেন (পরে লীলাবতা নাগের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ) 
ছানীসংঘ'-র প্রধান পাঁরচালক ।৮ একটি জনকল্যাণকামী সমাজসেবা 
সংগঠনরপে গড়ে উঠলেও “পালি ছাত্রী সংঘ" 'শাক্ষিতা তরুণীদের মধ্যে 
গোপনে কাজ করে চলতো বিপ্লবী নারী কম রিক্লুট করার জন্য । এদের 
অন্মাবদ্য শিক্ষা দেওয়ার কাজও গোপনে চালিত হতো এই সংঘের মাধ্যমে । 
১৯৩০ সালে দ্ীপাঁল সংঘ কলকাতার মেয়েদের একটি হোষ্টেলও (ছান্রীভবন') 
খুলেছিল। উল্লেখ্য, এ বছর থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে রবান্দরস্নেহধন্য 
জয়শ্রী” পাণ্ুকা, যা উচ্চাশক্ষিত মধ্যাবন্ত পারবারের মেয়েদের রাজনোতিক 
চেতনার উদ্বৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সেই সময় উল্লেখযোগা ভূমিকা পালন করে। 


লশঙ্প জাতীস্ততাবাদী বিপ্রবে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ £ 

১৯২৮ নালে কলকাতায় ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে লাঁতকা 
ঘোষের (ইনি মনমোহন ঘোষের কন্যা ও অরাবন্দ ঘোষের ভাইবা ; “নাহলা 
রাষ্ট্রীয় সংঘ'-র প্রতিষ্ঠাতা নেন্রী ) নেতৃত্বে লৃভাষচন্দ্রর নিদেশে ১২৮ জন 
ছাত্রী 'স্বেচ্ছাসেবিকার সামরিক পোশাকে সংসাঙ্জতা হয়ে পুরহযদের সঙ্গে 
শ্যেন্ডাধান্রায় অংশ গ্রহণ করেন, যা ছিল তৎকালীন পটভূঁমকায় একটি 
দ:ঃসাহসিক কাজ। 

এর পূর্বেই অবশ্য “সাইমন কাঁমশন' বিরোধী আন্দোলনে সর্বপ্রথঙণ 
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বাগুলার ছারীসমাজ ছাদের সঙ্গে মালতভাবে ঝাঁপয়ে পড়েছিলেন পুরনো 
নিয়ম*শংখল ছিন্ন করে। ১৯২৮-এর ওরা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রোসডেন্দী 
কলেজসহ বাঁভনব কলেজে “সাইমন কাঁমশনের' বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফর্ত 
ছাণধর্মঘট পালিত হয়। পালিশ প্রোসডেম্সপী কলেজে প্রবেশ করে ছাত্র 
ইউনিয়নের সম্পাদক প্রমোদ ঘোষাল ও অন্যান্য ছাদের উপর লাঠিচালনা 
করে। প্রাতবাদে কলকাতার অন্যান্য কলেজেও ছান্রছানীরা ক্লাস ছেড়ে 
বোরয়ে এসে সমবেত হন কলেজ স্ঞোর়ারে ॥ বেখুন কলেজের ছাঘ্ীরাও স্বতঃ- 
স্ফূর্তভাবে সৌঁদন শামল হয়োছলেন এই এতহাসিক ছান্রধর্মঘটে । বলা যার, 
ওই [দিনই সংগঠিত ছান্ন আন্দোলনের বাজ প্রোথিত হয় বাঙলার মাটিতে । 
ছাত্রীরা ছিলেন এর অনাতম প্রধান শারক।৯ 

কলকাতা কংগ্রেসের পর (১৯২৮) জাতণীয় কংগ্রেসের মণ্ডে ডো'মিনিয়ন 
স্ট্যাটাসের লঙ্জ্াজনক "গান্ধী-প্রস্তাব' জাতীয় বিপ্লবী ও বামপন্থীদের হতাশ 
করোছল ॥। ঘরে বসে শুধু চরকা কাটলেই যে সামাজ্যবাদী শোষণ থেকে 
মুন্তি মাসে না,এই উপলাঁ্ধ বাঙলার নারীসমাজের মধ্যেও সপ্চারত হয়োছল। 
ছাত্রদের 'বপ্লববাদী পশস্্ আন্দোলনে যোগদান তাই *মসংগাঠিত' হলেও 
ছিল অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা ॥। ১৯৩১-এ গান্ধী-আরুইন বৈঠকের লঙ্জাজনক 
পাঁরণতি এবং গান্ধীজশীর আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা বাগুলার স্বাধীনতা- 
কাম তরৃণ মানসে কংগ্রেস নেতৃত্বের আপোসকামিতার বিরদ্ধে তীব্র ঘৃণা 
সপ্সার করে এবং বাঙুলায় পৃনবররি সশস্ম বিপ্রববা্কে আত্মগ্রকাশের সুযোগ 
করে দেয়। 

১১৩০.এর দ্বশকে যে গণ্সামাঁতগযাল সাঁকয় হয়ে উঠোঁছিল তারা নারা- 
সমাজকে সশস্ম বৈপ্লাবক প্রয়াসে যুস্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ 'দিতেন। নারা 
জাতির সবাঙ্গগণ উন্বাত ও জাজনোতিক চেতনার বিকাশের জন্য এই বিপ্লব 
সামতিগ্ীল উৎসাহ থাকলেও বিগ্বী ফাজে বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে ( একশন: ) 
বয়েদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া তাঁরা অনেকই পছন্দ করতেন না। 
এমনাঁক বিপ্রবের ফাদে ও দেশেয় জ্যাধীনতা লংগ্রামে তারা আদে লার)- 
গুর্ষের সমআধকার জ্যীকার করতেন কনা সো বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন 
ইাঁতহাসের গবেষক অধ্যাঁপকা মঞ্জ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর মতে ঘহএকটট ক্ষেব্র 
ছাড়া বিপ্রবী নেতাদের ছ্বারা মেয়েরা প্রায়শই বাবহাত হতেন তাঁদের নিদেশ 
পালনের কাজে ।১০ তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে, 'অনুশীলন', 
“যুগান্তর”, শ্রীসংঘ', হেমচচ্দ্ু-র “বেজল ভলানয়াস”+ 'বেণহ গোজ্তী” (চলার 
পথে" ছিল এই গোষ্ঠীর মৃখপ্ন ), মান্টারঘা সংর্য সেন পাঁরচালিত “চট্রগ্রাম 
বপ্রবী ঘল'-_ এইসব গুপ্ত সামীতিতেই নারণ সমাজ বা ছাত্রীদের জন্য একাট 
করে প্‌থক [বিভাগ বা সেল গঠিত হয়োছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিপ্লবী নেতারা 
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অনেকেই প্রধানত ছাগ্রীদের মধ্য থেকে নারশীশবপ্লবশী সংগ্রহ বা রিক্লুট করার 
লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতেন বিপ্লবী কাজের যোগ্য করে ছাণ্পদের গড়ে তোলা, 
মানাসক ও শারখীরক ভাবে প্রস্তুত করে গুস্ত কাজে ব্যবহার, অস্ঘাঁশক্ষা 
দান, রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ নেওয়া এবং ক্ষেত্রীবশেষে বড় অপারেশনে 
নেতৃত্ব দানের যোগ্য করে তোলাও ছিল গুস্ত সামাতগ্যাঁলর প্রধান কাজ। 
ছার সমাজের ( স্কুল ও কলেজ ) একাংশ এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় যুন্ত থাকলেও 
তা ছিল একান্তই ব্যান্তগত ভাবে অংশগ্রহণ ; সংগাঠিত ছান্র আন্দোলনের শাঁরক 
তাঁদের বলা চলে না। 

ছাঘী ও তরুণশীদের যাঁরা 'িপ্লবশ কাজে টেনে এনেছিলেন তাঁদের অন্যত্মা 
কয়েকজন হলেন “যৃগান্তর' ঘলের কমলা চট্টোপাধ্যায় ( মুখাঁজ), চট্টগ্রামের 
ইন্দমতাঁ সংহ, কজপনা দন্ত (যোশণ), শ্রীসংঘের রেণুকণা সেনগুঞ্ত, 
অনুপমা বস, হেলেনা বল প্রমুখ | বিপ্লববাদী নেন্লী বলতে তখন সুপাঁরচিত 
ছিলেন বিমলপ্রাতভা দেব, লালা নাগ, কল্যাণী দাস ও প্রাতভা ভদ্র 
(রায়)। এরা অনেক তরুণী ও ছান্লশীকে সশগ্র বিপ্লবী কাজে টেনে 
এনেছিলেন ৷ যেমন, লীলা নাগ (রায়)-এর সহকমাঁদে মধ্যে সেইসময় 
রেণহ সেন, বাঁণা রায়। শকুন্তলা চৌধুরী, সৃশশীলা দাশগুপ্ত, হেলেনা 
দত্ত, উষা রায়, সীতা সেন, অনৃপমা বস্‌, লতিকা দাস (সেন ), রেণকণা 
দত্ত প্রমথ 'বিপ্রবী আন্দোলনে প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে অগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন। এদের সকলেই যে তখনও ছান্ ছিলেন এমন নয়, 
কল্চু স্কুল-কলেজের ছান্নীসমাজকে এরা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে 
প্রভাবিত করতে পারতেন | এই প্রসঙ্গে উল্লেখা, সিলেট শহরের “তর্‌ণ সংঘ'-র 
অন্যতম নে সংজাতা দন্ত (সংহ রায়)-র নাম। সিলেট (শ্রীহট্র)-এর 
অনাতম বিশিষ্ট আইনজাীবশক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত র গোটা পাঁরবারই ছিল বিপ্রবাীঁ ও 
পরবতাঁকালে কমিউনিস্ট রাজন1াতর সঙ্গে সংঘ্ন্ত ॥ তাঁর ছোট কন্যা সুজাতা 
(দিলেটে 'স:' নামেই সংপাঁরচিতা ) 'তারশের দশকে আইনী, বে-আইনা 
সবরকম শোভাযান্রার অংশগ্রহণ করে গ্লোগানে শ্লোগানে রাস্তা মখাঁরত করে 
তুলতেন। দুঃসাহসী গ্রচেষ্টাতেও তান 'ছিলেন আদ্বতীয়া। শ্রীহট্র-র ছানী- 
সমাজে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রভাব 'ছিল ।১১ 

ঢাকার লশলাবতণ নাগের মতো কলকাতার কল্যাণণ দাসের সহকমাঁদের 
নামও, এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য ॥ সুলতা কর, সুহাসিনী দত্ত, শান্তিসধা ঘোষ, 
প্রভাতনালন দেব, লীলা কামাল, সৃতপা দেবী, অমিয়া দেবা প্রমথ এদের 
অম/তম । ১৯২৮ সালে বি. এ. পাশ করার পর কল্যাণী দাস (পরে ভট্টাচা্) 
যখন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে এম. এ, পড়ার সময় যখন “ছারীসংঘ' গঠন 
করেছিলেন (বৃগাস্তরদলের [বিশিষ্ট বিপ্লব ঘণনেশ মজুমদারের সঙ্গে ছা সংঘের 
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খানিষ্ঠতা ছিল ) তখন তর সহযোগী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সংরমা [নত 
কঞ্পনা দত্ত, সুহান গাঙ্গল, কমলা দাশগ্তে, ইলা সেন, বাঁপা দাস, 
মমতা দাশগুপ্ত প্রমথ | 

কুিল্লার প্রাতভা ভদ্ু-র সহকমশদের মধ্যে বনলতা সেন, কল্যাণ মুখাজ, 
কিরণ চক্রবতী", কিরণ দৃগার, নির্ণলা রার, স্‌বমা রার, ডা চক্বতঁ প্রমঃথের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অধ্যাপক গৌতম নিয়োগ তাঁর গবেষণা শনবন্ধে 
এবিষয়ে সাঁঠকভাবেই বলেছেন £১২ “দেশপ্রেমের যে অঞ্কুর উদগম হয়োছল 
১১০০--১৯২০ পে, স্ইে সময়েই তার বাঁহঃপ্রকাশ দেখা যার ॥ ১৯২০-৩০- 
এর দ্বিতয় পৰে" তা শাখায় শাখায় বকাঁশত হয়ে ওঠে । এই বাঁধত চেতনার 
নারীসমাজের পুরোভাগে ছিল অবশ্যই ছান্রী সমাজ । নারশীশক্ষা- 
প্রাতজ্ঠানে বিপ্লব ভাবধারা ছাড়িয়ে পড়ে ব্যান্তগত যোগাধোগ। বপ্লবীদের 
সংস্পশ ও তাদের সঙ্গে কথোপকথন, শনাষদ্ধ পুস্তিকা বা গুলফলেট' ইত্যাদির 
মাধমে । ছাতসমাজের এই পাঁরব্যাঞ্ত চেতনা শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানের মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিল না, তাদের নিজস্ব সংগঠনের প্রাতঙ্ঠার মধ্যেও তা রুপায়িত হতে 
শুর; করে। তার প্রভাব ছাঁড়য়ে পড়ে গৃহের অভান্তরেও । 

বঙ্তৃপক্ষে এরই প্রাতীক্িয়ায় কলকাতার বেখহন স্কুল থেকে বরাবরই 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছাত্ররা বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের বোগ 
বজায় রেখোঁছল । বিপ্লবগ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার ব্যাঁতক্রম হল্পনি। এছাড়া 
কলকাতার ভিষ্টোরয়া বা ডায়াসেশানের মতো ভাল স্কুলেও এই ভাবধারার 
সংরুমণ ঘটে । পূব বাংলার স্কুলগ:ীলতেও এর প্রভাব পড়ে। সেখানে চট্টগ্রামে 
ডাঃ খাস্তাগর গাল“স স্কুল, কুমিল্লার ফৈজান্লিপা গালস স্কুল, ময়মনাসংহের 
বিদ্যাময়ী স্কুল, ঢাকার এডেন ফিমেল স্কুল ভাঁবষাতের জন্য তৈরা করে 
বিপ্লব আন্দোলনের সংযোগ্যা নারী কমরণদের । রেপহকা রায়ের আত্ম" 
জশবনীতেই১৩ জানা যার যে বেশ কয়েকাঁট কলেজের, বিশেষতঃ ডায়াশেসনের 
ছাত্রীরা গান্ধীজণী কলকাতায় এলেই তাঁর বন্তৃতা শুনতে যান । ১৯২৮ সালে 
কলকাতা কংগ্রেসে লাঁতকা ঘোষের স্বেচ্ছাসোঁবকা বাহিনীতে বাঁভন্ন কলেজের 
প্রার ২০০ জন ছাত্র যোগ দেন ॥ এই সালেই সুরমা মিতুকে ও কল্যান” 
ভট্টাচা্ধ (দাশ )-কে সম্পা্কা করে কলকাতায় যে “ছাতীসংঘ' গড়ে ওঠে 
তাতে ব্রাহ্মবাঁলিকা, ভিক্টোরিয়া ইনাপ্টট্যুশন:, বেখুন স্কুল ও কলেজের 
বেশ কিছু ছাত্র সাক্রিয় সঘসা রূপে যোগদান করেন ।৯৪ এই সময় থেকেই 
কলকাতায় শাক্ষিতা মেয়েরা ও নামণ 'শক্ষা-প্রাতজ্ঠানের ছানরীরাও সাংগঠাঁনক 
কাজে একা একা ট্রামে বাসে ঘ্‌রতে থাকেন, ঘরে ঘরে প্রচার ও চাঁদা তোলার 
কাজে ক্রমশই অসংকোচে যুত্ত হন ।৯ $ 

দেশবন্ধ্‌ জায়া বাসন্ত' দেবী নিঃসন্দেহে ছিলেন এক্ষেত্রে সশাক্ষতা 
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ছানসমাজের কাছে অনাতম প্রেরণা ॥ যাঁঘও বাসন্ত। দেবশী ছিলেন কংগ্রেসী 
ধারার অনুসারী তথাপি গাম্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের 
ঘনগৃিতে বাসম্তী দেব, উীর্মলা দেবী ও অন্যান্য নেরীরা প্রায়শই 
ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে বোঁরয়ে আসতে ডাক দিতেন । কলেজ "্টিট, 
ওয়োলংটন গ্কোয়ার এবং কর্ণওয়াীলস সিট এলাকা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবিকাদের 
মছিল প্রায়ই বের হতো । ছান্রীসমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আকৃষ্ট করাই 
ছল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ॥ ছাত্রীরাও এই আহবানে উল্লেখযোগ্য ভাবেই 
সাড়া দিত ।১৬ 

কলকাতার তথা বাংলার রাজনপণাঁত সচেতন 'শাক্ষত এমন ক সম্পন্ন 
পাঁরবারের মেয়েদের উপর দেশবন্ধ্‌ চিন্তরঞ্জন দাস-জায়া বাসক্ধী দেবার বেশ 
[কিছুটা প্রভাব ছিল। 1স. আর. দাশের কারাবন্দ্ীর সময় বাসন্তী দেবা 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপাঁতি (১১২১-২২) রূপে কাজ করেন এবং 
১৯২২ সালে চট্রগ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপাতিত্ব ফরেন । বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলতে গেলে বাসন্তগ দেবগই ছিলেন প্রথম মাঁহলা নেত্রী 
যান বাংলার শাঁক্ষতা মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলোছিলেন। 
এর পরবতদ'কালে অবশ্য 'মাঁহলারাম্ট্ীয় সংঘ" গড়ে উঠলে (১৯২৭) 
সুভাষচন্দ্র মা প্রভাবতণ দেবী হন সভাপাঁত ও সম্পাঁদকা লাঁতকা 
ঘোষ ।৯* স্বভাবতই মেয়েদের শিক্ষিত অংশের মধ্যে এদের আকর্ষণ 
ছল অনস্বীকার্থ। মেয়েরাও যে দেশকে ভালবাসতে পারে এবং রাজনৈতিক 
কর্মসডগতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই দেশপ্রেমের প্রমাণ রাখতে পারে ২০শের 
ঘশকে বাঙলার ছাত্-সমাজের কাছে এই দৃম্টান্তই তুলে ধরেছিলেন জাতীর 
কংগ্রেসের বাঙাল নেতৃবৃন্দ । টানশশো 'পিশের দশকের সমস্য জাতীয়তাবাদা 
বৈপ্লাবক সংগ্রামে শিক্ষিতা নারীসমাজের ও ছাদের অংশগ্রহণে তাই কংগ্রেসী 
ধারার অবদ্ধান কম নয় । 


লশল্প-লংগ্রামে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ $ ঘটনাবলী 


১১৩০-এর দণকেই দেখা গেল নশস্ঘ্র জাতীয়তাবাদী আল্দোলনের বিপ্ব 
নতৃত্ব বাগুলার দামাল ছারণী ও 'শাঁক্ষিতা মেয়েদের হাতে ব্রিটশ গ্রশাসানক 
কর্তাদের নিধনের জনা তুলে দিচ্ছেন ভাগ্নেয়াপ্্ । বস্তুত ন্িশের দশকেই 
ডিরেই আকশানে নামতে দেখা গেল বাগুলার মেয়েদের । এদের অধিকাংশই 
ছিলেন এ্কুল কলেজের ছাত্রী কিংবা সদ্য "শক্ষাপ্রাতিষ্ঞান ছেড়ে আসা 
সশশিক্ষিতা মেরে । বয়সে সকলেই তরংণী বা যুবতাঁ এবং ছান্সীসংগঠনগনলির 
মাধামেই তারা বিপ্লব আন্দোলনে প্রধানতঃ সামিল হন। 
১, ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রল চট্টগ্রাম বৃবশবদ্রোছে এবং অস্মাগার লুস্ঠন সমঞ্জ 
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দেশে অনুপ্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে 'দিয়োছিল । এর পাঁরণাঁততে নারী ও 
ছাঘীসমাজও উদ্বুদ্ধ হন প্রত্যক্ষ ভাবে বিপ্লবী কাজকমে অংশ নিতে । 
মান্র ১৭ বছরের তরুণী কজ্পনা দত্ত ছিলেন এক্ষেত্রে মাঙ্টারদা সংর্য সেনের 
অন্যতমা সহকারী । 

১৯৩১-এর & মে কঞ্পনা ত্র মান্টারদার নির্দেশমতো ভিনামাইট যড়ষল্যে 
তাংশ নেন। চট্রগ্রাম য্বাবদ্রোছের নেতা সূর্ধ সেন তখনও মত্ত ছিলেন । 
যাও তাঁর দলের অনেকে ধরা পড়েছিল । 'ডিনামাইট দিয়ে জেলখানা 
উঁড়য়ে দেবার পাঁরকঞ্পনা [তান করেছিলেন । কিন্তু শেষ পযন্ত ভা 
কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। 

১৯৩১-এর ১৪ িসেছ্বর দুই জ্কুল ছাত্রী শাস্ত ঘোষ এবং সংনীতি 
চৌধুরী কুমিল্লার জেেলাশাসক স্টফেন্সকে গহীলতে ঝাঁঝরা করে দেন 
তারই কামরায় | স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাবার আঁছলায় এই দুই বীরাঙ্গনা 
কিশোর ছাত্রী অভিভাবকদের লুকিয়ে এই অসমসাহস কাণ্ড ঘটায় । 
১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ার কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে 
গভর্নর স্টানাল জ্যাকসনকে লক্ষা করে গুল ছোঁড়েন ২১ বছর বয়সী 
সদ্যপ্লাতক বীণা দাস ॥ তিন কারাবদ্ধ হন । 

১৯৩২-এর ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তল? ইউরোপীয়ান ক্লাৰ 
আক্ুমণ করে ২১ বছর বয়স্কা তরহণণ বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেঘারের 
নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বহু ইংরাজকে হতাহত করেন । ধরা পড়ার আগেই 
গ্রতিলতা আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী একট 'চাঠিতে 
[তান লিখে গিয়োছিলেন যার ছনে ছন্লে আগ্নেয় ভাষায় মেয়েদের আত্মশান্ত 
উদ্বোধনের আকাঙ্ক্ষা সংস্পন্ট। প্রশ্থীতিলতা সমগ্র দেশকে দেখিয়ে দয়ে 
যান যে দেশপ্রোমক বাঙালশ ললনাও স্বাধধীনতার জন্য শত্রুর প্রাণ নিভে 
বং নিজের প্রাণ দিতে পিছপা নয়। 

১৯৩৪-এর & মে দ্বাজর্লঙের লেবং মাঠে গ্রভন'র় জন ঞ্যান্তারসনকে, 
পুলি করার পরিকঞ্পনার় প্রত্যক্ষ অংশ নেন উজ্জবলা মজুমদার । 
গর্যাপ্ডারসন প্রাণে বেচে যান, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য 
ভবান+ ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্র ভট্টাচার্যকে মত্যুদণ্ড দেওয়া হয় । ভরহণী 
উজ্জ্বল মজুমদ্ধারকে দেওয়া হয় ১৪ বছরের দীর্ঘ কারাঘণ্ড । রবণন্দ্র 
মৃত্যুদণ্ড অবশ্য পরে রদ হয়োছিল। 

১৯৩৩ থেকে আন্তঃপ্রাদ্দৌশক টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় য্স্ত থাকার জনা 
অনেক অনুসন্ধানের পর ১৯৩৬-এর ২০ জানয়ার ধরা পড়েন পারুত্র 
মুখার্জ। তাঁকে কঠোর শান্ত ভোগ করতে হয়। 

মোদনীপুরে ম্যাজিস্মেট বার্ণকে হত্যার সঙ্গে যুত্ত ছিলেন উবা সেন) 
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এরকম আরো অনেকেরই নাম করা যায় । এ'রা ছিলেন হয় ছান্রীঁ, নয়তো 
ছাল্লীল থেকেই 'বপ্লবমন্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন ।১৮ 
বস্তৃত সেই ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই বে 
ভাবে বাঙাল রমণ পরাধাঁনতার শংখল মোচনে রাজনোতিক ক্ষেত্রে ঝাঁপয়ে 
পড়োছিলেন অনেকটা তারই অন:প্রেরণায় বলা যায় ১৯৩০-৩২-এর সশশ্ম 
জাতাঁয়তাবাদ? সংগ্রামে বা সন্াসবাদী আন্দোলনে 'শাক্ষতা বাঙালণ মেয়েদের 
ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটে । এরই পটভূমিকা ব্যাখা করে অনুশীলন সামাতর 
বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ রার লিখেছেন £১৯ 
40015 2100 11016 চ৮/01061) ০8076 00:৮/810 10 1011, 0156 
17100119100. 1106 1010109511176 1700০ 901 782521011 108৮1 8100 
[010101181055%1 (91551 01 10651021101) ) 10 192] 01008176110 
৪. 101110061 01 60092660, 190155 1700 0106 96017) [১0110198] 116 
০ 0106 [১10৬111099.  9200091) [70108110300 101. 19201080811 
[085801008 2110 1.2100108 010091) %/011090 11) (116 €001081655 29 
৮/০11 25 10 019 (1206 11111010 10105911610, 90110909596 381060111 
8170 11700177901 0305019 / 09109118196 00 0106 0101)0007 1৬621512011 
01717010110 ) 0017060 117010715010176106 11) 0106 101101281 905£65 
0 016 01৮1] 1015005016106 71050176101. 109192101 1025 2100 
118 90080009, ০০৫. 7050£1:9000915 909৫61105 ৮70:9 2০01৩ 
৮/0110615. 1)9 190091 101806 1015001 010 0176 09০90851010 ৮1017 
516 1600560 0 110৬6 2৮/2% 06016 ৪ 0118156 ০01 111001)064 
1৯01199, 
এছাড়াও আইরিশ ও রাশিয়ান নারী বিপ্লবীদের ( ভেরা প্রমথ ) জীবনী 
ও অন্যান্য দেশের মনৃত্তি সংগ্রামের গল্পও শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে অনপ্রেরণা 
সৃষ্টি করতো সন্দেহ নেই। তাছাড়া 'পথের দ্াবণ'-র ভারত চাঁরত্রের 
আকর্ষণও ছিল অমোঘ । ছান্লীসমাজের মধো এইসময় বিপ্লবী কাজে এবং 
দেশের পরাধাঁনতা মোচনের সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রেরণা 
ফুৃগিয়েছিল ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি পান্রকা এবং একাট গজ্প 
সংকলন গ্রন্থ । ১৯৩০ সালেই দাঁপালি সংঘের নেত্রী লালা নাগ-এর 
সম্পাদনার ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'জয়শ্রী" নামক মৃহলাদের পাকা । 
কবিগদুরঃ, রবীন্দ্রনাথের আশাবাদিধন্য এই পাণ্রকা প্রথম পায়ে সম্পূর্ণতই 
পারচালিত হত মাঁহলাদের দ্বারা। এর লেখকগোম্ঠও প্রধানতঃ ছিলেন 
সমাজের উচ্চশক্ষিতা প্রগাঁতশণীলা মাহলারা । লশলা নাগের অবর্তমানে 
অথবা তাঁর বর্তমানেও বিশেষ কারণে ধাঁরা জয়গ্রীর সম্পাঁকার দার়ত্ব গ্রহণ 
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করোঁছলেন তাঁদের নাম হল শকুত্তলা দেবণ, বণাপাঁণি রায় ও উষারাণী রায় । 
শাক্ষিতা বাঙাল রমণীদের মধ্যে দেশাত্মববোধ ও সমাজ সচেতনতা সপ্ারে 
'জয়গ্রী' ঘ্িশের দণকে বিশেষ অবদ্ধান রেখে গেছে । কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
অপর মাসিকপত্র “বেণ্‌” 'ছিল বকলমে হেমচন্দ্র ঘোষের “বেঙ্গল ভলাশ্টিয়াস” 
দলেরই মৃখপন্ । প্রথমে ১১২৬ সালে ১৩।১।এফ, বৈঠকথানা রোড থেকে 
রেবতা বর্মণের (পরবতণ কালের কাঁমউানষ্ট তাত্বক নেতা) চেষ্টায় 'বেণ? 
একাঁট কিশোর-মাসিকপন্র রূপে প্রকাঁশত হয় (বৈশাখ, ১৩৩৩ ) সতীকান্ত 
গুহ, মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নামক তিন কিশোরের 
সম্পাদনার । শেষোস্ত কিশোর দ্রাতৃয় ছিলেন রবান্দ্ুনাথের নিকট আত্মীয় । 
বাইহোক হেমচগ্দ্র কিন্তু পরের জ্যৈচ্ত সংখ্যা থেকেই বেণহকে শুধুমাত্র “কশোর 
সাহিত্য পাদুকা? রূপে সীমাবদ্ধ না রেখে বিপ্লবী দলের মৃথপন্রে পারণত 
করলেন । ঢাকা থেকে ভূপেন রাঁক্ষত রায় এসে “বেণহ'র সম্পাদনায় ভ্রতাঁ 
হলেন । 

আঁচিরেই “বেপু'র লেখাগ্যীল দেশের কিশোর সাহত্যে এক বিপ্লব এনে 
[দল ।॥ অভতপদর্ব এক জীঁবনোন্মাদনায় বাগুলার কিশোর-কিশোরী, তরুৃণ- 
তরুণীর প্রাণ দুলে উঠলো । এক সময়ে 'বন্দেমাতরম-,, “যুগান্তর', বা 
স্ক্ধ্যা” কাগজ যেমন বাঙালাীকে স্বাধীনতা কামনায় উন্মাদ করোছল-- 
ঠিক তেমান “বেণ?ও তরুণ মানসে বিশেষ করে ছান্ন-ছানরদের মধ্যে দেশপ্রেমের 
দাবানল সাজ্ট করোছিল। সাহাত্যক শরৎচন্দ্র প্রায় প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই “বেণকে 
সাহায্য করতেন ॥ বিনা পারিশ্রীনকে বেণুতে 'লিখতেন ॥ রবপন্দ্রনাথ ও 
সুভাষচন্দ্র সহযোগিতাও লাভ করেছিল এই অপাধারণ পাত্রকাঁট। কিন্তু মার 
ছয় বছর চলার পর ১৯৩২ পালে রাজরোষে “বেণ্‌। বন্ধ হয়ে গ্েল। তবে 
[নিছকই একটি শিশু পান্কা না হয়েও, বাঙলার শিশু ও কিশোর সাহত্যে 
“বেণ?, নতুন পথ নির্দেশ দিয়ে গেল। 

এ প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে “বেণ্‌ ছিল অজ্পবয়সণ মেয়েদের কাছেও 
ভীষণ প্রিয় ॥ তবে “বেণুর' আহবান নারীপ্রুষ প্রত্যেক তরুণ প্রাণের 
কাছেই অগ্রাতহত আবেগে পেশছালেও বাঙলার মেয়েদেরকে বোনাশপন্তল 
হস্তে শুর বিরহদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়বার আহবান বিশেষ করে 
জানিয়েছিল “বেণ্‌” সম্পাদক ভূপেন্দকশোর লিখিত ছোট গজ্পের একথানা 
সংকলন গ্রন্থ । তার নাম “চলার পথে" । বইটির প্রচ্ছদে 'ছল এক ভয়ঙ্কর 
সন্দর শঙ্খলমান্তা নারীর চিত্র । তার দুহাতে তখনো টুকরো হয়ে যাওয়া 
শঙ্খলখণ্ড জাঁড়য়ে আছে । পায়ের শঙ্খলও দিথাণ্ডিত ! 'চন্রের নীচে লেখা, 
“ভাঙনের পালা শুর হল আজ, ভাঙ্গ ভাঙ্গ শৃঙ্খল ৮ ১৯২৯-এর ডিসেম্বর 
প্রকাশিত হয় “চলার পথে" । প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার 
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গ্রম্থাট বাজেয়াপ্ত করোছল, কিন্তু তাতে ফল হয়োছল উল্টো । গোপনে 
বাঙলার সচেতন ছাত্রী সমাজের হাতে হাতে স্কুল-কলেজে ছাঁড়য়ে গেল সেই 
'গজপগ্রন্থ । চলার পথে'র নাঁয়কাবৃন্দ বাঙলার যৌবন ধের আদর্শ 
প্রতীক হয়ে বাঙালীর কন্যাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিল। সেই ডাক 
উপেক্ষা করা বড় সহজ নয় । পরবতাঁকালে “চলার পথে" নামে একটি মাসিক 
মৃথপন্র প্রকাশ করেন বি, ভি নেতৃবৃন্দ ২০ 

জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাঙুলার নারণসমাজের যে অংশাট প্রত্যক্ষভাবে 
বৃত্ত ছিল তার আধিকাংশই ছিলেন অল্পবন্নস্কা তরহণী এবং ছাত্রী বা সদ্য 
ছান্রজীবন শেষ করা 'শাক্ষিতা ভদ্রপারবারের মেয়ে ॥ মধ্যাবত্ত এমন ক ধন 
'ভূস্বামী পারবার থেকেই প্রধানতঃ এরা আনতেন। দারিদ্র শ্রেণীর অংশগ্রহণ 
খুব স্বাভাবক ভাবেই ছিল অত্যন্ত কম । বিশেষ করে মুসলিম পাঁরবারের 
মেয়েরা বিপ্লবী আন্দোলনে তো বটেই এমনাঁক কংগ্রেসী বা মুসাঁলম লগ 
'্রভাঁবত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও প্রায় একেবারেই অংশগ্রহণ করতেন 
না। রক্ষণশীলতার নিগড়ে তারা তখন গম্পূ্ণভাবেই বাধা । এবষয়ে 
সন্দেহ নেই যে শিক্ষার প্রসার 'হন্দ; নারীদের মধ্য যে গাঁতিতে হয়েছিল সেই 
তুলনায় মব্সলিম নারীসমাজ 'ছিল (বেগম রোকেয়ার ও অন্যান্য সংদ্কারকদের 
যথাসাধ্য প্রচেম্টা সত্বেও ) অনেকটাই 'পাছয়ে । 

তথাপি বিপ্রবী আন্দোলনের ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাপবে" নারশর 
ভামকা অনেকাংশেই ছিল গোঁণ এবং তাদের চৈতন্য প্রায় সব“ক্ষেত্রেই ছিল পরব 
প্রভাঁবত । নারধ আন্দোলনের [বাঁশিষ্ট গবেষক অধা।পিকা মঞ্জ চট্টোপাধ্যায়ের 
তে; বিপ্লবশ আব্দবোলনে পুরুষ বিপ্লবী-ন্তেত্ধ নারীদের পা*্বভীমিকাতেই 
রাখতে বোঁশ অভ্যপ্ত ছিলেন, তাঁদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিতে নর়। 

অবশ্য দ্বিতণয় পর্বে লক্ষ্যণণয় যে নারা সমাজের চেতনা অনেক প্রসারিত 
এবং তারা আর পর্বের মতো সব্দা পুরহষ সমাজের উপর তেমন নিভ'রশাঁল 
নয়। পুরুষ বিপ্লবী নেতারা এক্ষেত্রে তাদের সহযোগাঁর ও সহযোদ্ধার 
ভুমিকায় । স্বাধীনতা সংগ্রামে--তা সে কংগ্রেস-আম্দোলনই হোক বা বৈপ্লাবক 
প্রচেস্টাই হোক, বাগুলার শিক্ষিত নারীসমাজ নিজেদের ভুমকাকে মোটেই গো 
মনে করছেন না; এক্ষেত্রে তাঁরা প্‌বের তুলনায় এগিয়ে আসছেন অনেক 
প্রত্যক্ষভাবে | এই অগ্রসরমান ও বিস্তৃত চেতনার রূপ লক্ষ্য করা যায় “দীপালি 
সংঘ', “ছাত্র সংঘ" 'রাম্্ীয় মাহলা সংঘ' ইত্যাদ নানা সংগঠনের জন্ম ও 
ক্রমশ বাঙলার নানা জেলায় ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে । লালা নাগ, কল্যান দাস, 
প্রাতিভাভদ্রু, লাঁতকা ঘোধ প্রমহখের নেতৃত্ব এই পর্বে উল্লেখযোগ্য । 

চূড়ান্ত পর্বে দেখা বায় যে বাধিত রাজনৌতিক চেতনা নার+সমাজের 
বাশাক্ষিত অংশকে টেনে এনেছে একেবারে স্বাধীনতা সংগ্রামের সং্মখসারিতে। 
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তাঁরা অংশ নিচ্ছেন সশস্র ডাইরেন্ এযাকখন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে । 'শাক্ষতা 
তরুণী ও ছান্রীরা এই শেষ পর্বে পুবের তুলনায় আরো আধিক সংখ্যায় 
অংশগ্রহণ করোছলেন বিপ্রবী কাজে । বিপ্লবী নেঘ্রী কমলা দাশগুগ্তর মতে,২ং 
“অভিভাবকদের অনেকেরই ভয় ছিল সমাজের [নন্দার, ভয় ছিল কন্যার 
বিবাহ না হওয়ার, ভয় ছিল পুলিশের অত্যাচারের, ভয় ছিল নিজের চাকরি 
যাবার, ভয় ছিল কন্যার উপর রাজরোষের ।৮ তব কোনো বাধাই শেষপধন্ত 
প্রীতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারোন বিপ্লবী কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণের ক্ষেতে । 
এক বাঁলণ্ঠ আত্মমযাদাবোধ, আত্মীব*বাস ও আত্মনচেতনতাবোধ জন্ম নিচ্ছিল 
বাঙালী মেয়েদের মধ্যে । শীবপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'--এই আশা পোষণ 
করে প্রীতিলতা ওয়াদ্ৰেদোর জোর গলার বলেন২৩ £ প্যত কঠিন বা 
ভয়ঙ্কর কাজই হোক না কেন, ভারতের নারী সমাজকে তাদের ভাইদের থেকে 
পাছয়ে থাকবে না ॥ স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের কম উপযাস্ত বা দুব'ল মনে 
করা নিছক অন্যায় ।৮ এই সাহসী উ'ন্তর পারপ্রোক্ষতে অধ্যাপক গৌতম নিয়োগ 
তাঁর এক [নিবষ্ধে সাঁঠকভাবেই বলেছেনঃ এই গভীর আত্মপ্রতায়ের ?পিছনে 
ছল সামাঁজক মূল্যবোধ ও সম্পকে ক্রম-বদল, দেশের সামাগ্রক পারাস্থিতির 
[ববর্তন, শক্ষার প্রসার এবং নারজাতির আত্মানভ'র হয়ে ওঠা । বাঙাল 
হন্দ যৌথ পাঁরবারের যাবতায় রক্ষণশীলতা ও সামস্ততান্থিক সমাজের 
গ্বর্ণশৃঙ্খল [ছন্ন করে ক্রমশই মধ্যাবত্ত পাঁরবারের 'শাক্ষত মেয়েরা অধিক 
সংখ্যার ঘর থেকে বেরিয়ে ঝাপয়ে পড়েন দেশ ও দশের কাজে। প্বে 
ব্রাটশ সরকারের প্যালশ ও গোর়েম্দাবাংনী বাঙালী পারবারগুলির 
প্রক্ষণশীল সামাঁজক নিয়মাঁবাধর উপর আস্থা রেখে অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করতেন না। প্রথমাদকে বাঙালী মেয়েদের বা স্কুল-কলেজের ছাদের 
উপর পহলশের তেমন সন্দেহ পড়োন, গুস্ত বিপ্লবী দলগীলও অবাধে 
ভাঁদের ব্যবহার করার সৃযোগ পেতো । কিন্তু ১১৩০-এর দশকের প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম বা ডিরেই একশন-গাঁল শাসকশ্রেণীর ধারণাকে আমূল বলে দেয় । 
ফলে ১১৩১ সালের পুলিশ 'রিপোর্টেই তারা লিখতে বাধ্য হয় £ 
৮শা9 009 8001)015 ০ 006 (09110115 ) 01009881009, 102 9 
8010050. 0115 165001051011105 001 0186 09509101 01 1710001] 01801- 
10106 51115 €0 ৫9608 01 00%21019 25525511211010, 12156 01101018- 
1100. 01 02161) 10) 6110119 90105011805 15 100 106৮7 ৫6৬০1011092 
১০: 0011 1931 05৩ 1720 1001£ 50009৫ 60 855859100811019.” ২৪ 
যাইহোক এর ফলে বাঙলার নারধাবিপ্রবীদের উপর নেমে আসে ব্রিটিশ 
সরকারের চরম দমন-পীড়ন। শান্ত ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরণ নাবালিকা 
বলেই ফাঁঁসর বদলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড পেলেন । ন'বছরের সম্রম কারাদন্ড 
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দেওয়া হল বীনা দাসকে । ছ'বছরের জন্য কঞ্পনা দন্ত [ পাঁরাঁশষ্ট দুষ্টব্য 
চৌম্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড পান উদ্জহলা মজংমদার ॥ বন্দী বা অন্তর 
হন শত শত নারী । 'বিপ্লবী বাঙাল বারাঙ্গনাদের ভমকা এক্ষেত্রে গৌরবময় । 
কিস্ভু আঁরেই ব্যান্তগত সম্পাস সৃষ্টির রাজনোতিক হঠকারিতা পাঁরত্যাগ করে 
বাঙালী দেশপ্রোমক ও রাজনপাতি সচেতন নারশীসমাজ ্রিশের দশকের 
'দ্বতীরার্ধ থেকেই করে আসতে শুরু করলেন জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনের 
মূল ধারায় এবং নিঃসন্দেহে সংগঠিত ছান্ী-আম্দোলন ছিল এই প্রচেষ্টায় 
তাঁদের অন:প্রেরণা প্রধান। 


ত্বরাজ-এর ডাক ও গংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের গোড়া পত্তন 


সশস্ বিপ্লববাী ধারার পাশাপাশি ১৯২০ থেকে ১১৩৫ সাল পর্যস্ত 
বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ছান্রছান্রীদের কাছে জাতাঁয় কংগ্রেস পাঁরচালিত 
ও গান্ধাঁজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আহবানও কিন্তু কম 
উন্মা্না সৃষ্টি করেনি। বর বলা চলে বাঙলাদেশে অন্তত সংগঠিত ছার 
আন্দোলনের গোড়াপত্তনে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ-আন্দোলন 
(১৯২০-২১) ও আইন অমানা-আন্দোলনের (১৯৩০-৩১) অবদান ছিল 
1বশেষ উল্লেখ্য ৷ 

১৯২০-তে জাতাঁয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গাম্ধীজীর নেতৃত্ব 
সুপ্রাতিষ্ঠিত হল । ১৯২১-এর ৩১ আগস্ট এর মধ্যে তিনি স্বরাজ প্রাতঙ্চার 
সংকজ্প ঘোষণা করলেন । খিলাফৎ কমিটির সঙ্গে একন্রে ডাক দিলেন 
অসহযোগ আন্দোলনের । ১৮৫৬৭-র পর পরাধীন ভারতে পুনরায় হন্ৰু- 
মসালম এঁক্যবদ্ধ ব্রাশ সামাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটলো । 

ছাত্রপমাজও পিছিয়ে থাকলো না ॥ বলা যায় ভারতবষে" প্রথম সংগঠিত 
ছাত্র-সান্দোলনের গোড়াপত্তন ঘটলো এই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের 
মধ্য দিয়েই । নাগরপুর আঁধবেশন চলাকালণনই (১৯২০) সেখানে অনচ্ঠিত 
হল সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন । গাম্ধীজী ছানদের উদ্দেশে সরকারণ 
শিক্ষাপ্রাতষ্ঠান ছেড়ে বোরয়ে এসে দেশের কাজে ঝাঁপয়ে পড়ার আহবান 
জানালেন। তাঁর মতে শক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাছ নয়।, 
১৯৪৬-এর ভারতব্যাপ? উত্তাল গণঞ্ান্দোলনের সমন কিন্তু গাম্ধাজী আর 
ভুলেও একথা বলেনান। যাক-, সে অন্য প্রসঙ্গ । 

১৯২০-র অক্রোবর-নভেম্বর থেকেই দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী স্কুল কলেজ 
শুন্য করে বোঁরয়ে আসতে শুরু করলো সারা ভারত জ্‌ড়ে । সব থেকে 
বেশি প্রাতাক্রিয়া দেখালো বাঙলার ছাপমাজ | স্কুল-কলেজে বয়কটকে তারা 
এক.কবতঃস্ফত গণ-আম্দোলনের জ্তরে উন্নীত করলো। কলকাতার, 
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বদ্যাপাগর,রিপন (পরে সরেচ্দ্রনাথ) ও 'সাঁটি কলেজের ছাব্ররা হাজারে হাজারে 
বেরিয়ে এসে ঝাঁপয়ে পড়লো সতাগ্রহ আন্দোলনে ॥ ১৯২১-এর ২০ জান;য়ারি 
স্বরাজের দাবিতে পারপূর্ণ ধর্মঘট হল কলকাতার সমস্ত স্কুল-কলেজে । 
প্রার় তিন হাঞ্জার ছান্র-হান্রী ধমণ্ঘট করে জমায়েত হলো মীরপুর 
(শ্রদ্ধানন্দ ) স্কোয়ারে ॥ দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন স্বরং সেই সভাতে ছাদের 
আভিনন্দন জানিয়ে বললেন £ “বাংলার ছাঘ্লমাজ, আম তোমাদের নমস্কার 
কার।*২৫ বাঙলার ছত্তরণান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে গান্ধীজীও বাণী 
পাঠালেন 8 “এাঁবষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই যে বাঙলার 
ছান্রসমাঞ্ই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে ।' ১৯২১-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি গান্ধীজণ 
কলকাতায় এসে এরপর “জাতীয় মহাবদ্যালয় ( বৈ 8010081 001192০ )-এর 
উদ্বেধন করেন ।২৬ প্রার &০ হাজার স্কুল ছাত্র এবং ৩০ হাজার কলেজ ছাত্র 
সারা বাঙলায় শিক্ষা প্রাতষ্ঠান পাঁরতাগ করে সত্যাগ্রহ ও বয়কট আন্দোলনে 
ঝাঁপয়ে পড়োছিল। স্বেচ্ছাসেবক রৃপে তারা নগরে মহকুমা অঞ্চলের বিদেশী 
বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকোঁটং করতো । ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর !প্রন্স অব 
ও'য়লস-এর ভারত আগমনে সারা দেশের সঙ্গে বাঙলার ছান্র-ছাত্রীরাও সবাস্মক 
হরতাল ও ধর্মঘটে নামিল হন। বহ্‌ ছাত্র সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়ত 
হন, অনেকে কারাবরণ করেন । গান্ধীর ডাকে ইতিমধোই গোটা দেশে উল্লেখ- 
যে।গা অংশেনারধ সমাজ পতাগ্রহও অসহযোগ আন্দোলনে সামল হয়োছলেন। 
বাঙলাতেও 'বাওষ জেলা শহরে ছান্রীরাও ছাত্রদের পাশাপাশি এই 
জাতীয়তাবাদী গণমআন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুন্ত করোছল, বাঁদও যথেষ্ট 
ম.ঘ্রয় রাজনোৌতক সচ্তেশতার অভাব সাঁত)ই সেইপময় তাদের মধো পারলাক্ষত 
হয়। 

যাইহোক সংগাঠত ছান্র-আম্দোলনের এটুকু ইতিহাস [বিকৃত না করলে 
কংগ্রেসীধারার জাতীয় আন্দোলনে ছান্রীদের অংশগ্রহণের প্রকৃত বোঁশিজ্টয 
অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অসহযোগ আন্দোলনের পরবতকালো বিচ্ছিন্নভাবে 
বাঁভন্ব জেলায় ও কলেজে ছান্রসংসদ ও সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে । কিন্তু 
ত।র শ্থায কোনো সাংগঠাঁনক কাঠামো [ছল না। ১৯২৪ সালে বশরেন 
দাশগুপ্ত 'ক্যালকাটা স্টুডেন্টস: আসোসিয়েশনঃ গঠন করোছিলেন। ১৯২৬ 
সালে বাগবাজারের পশ,পাত বসর বাড়িতে সবপ্রথম 4900৫010005 4১550০12. 
1০0 গঠিত হয় কিন্তু সেটাও ছিল অন্থায়শ 2 ১৯২৮ সাল ছিল বাঙলার ছান্র- 
আন্দোলনে বিশেষ গরবত্বপূর্ণ । ওই বছর ওরা ফেব্রুয়ার সাইমন কামশনের 
ভারতে আপার প্রাতবাদে কলকাতায় সবাক্বক ছান্নধর্মঘট পালিত হয়। 
প্রোসডেন্পী কলেজের ছান্রনতা প্রমো ঘোষাল পুলিশের লাঠিতে গরুর 
আহত হন । এর প্রাতবাদে সবন্তরের ছাত্র-ছাত্রীর এক এীতহাসিক সমাবেশ 
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ঘটে কলেজ স্কোয়ারে । বেথুন কলেজের ছাত্রীরা ওইদিন স্বতঃস্ফৃত'ভাবে 
প্রাতবা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । কলেজে ছান্নী ধর্মঘট পালিত হয়। 
যাইহোক প্রোসডেন্সী কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ ছ্টেপলটন- হংম্র ঘমনন"'তর 
পথ গ্রহণ করেন । প্রমো ঘোষাল সহ বেশ কয়েকজন ছান্রকে বিতাড়িত করা 
হয় কলেজ থেকে । আনা্দি্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রোসডেন্সী 
কলেজ ও ইডেন 'হন্দু হোট্টেল। 


প্রোসডেন্পীর পর সব থেকে জোরালো ধর্মঘট হয়োছল স্কটিশচা 
কলেজে । সেই কলেজের ছাত্রনেতা শচশন্দ্রনাথ মিন্রকেও বিতাড়িত করেন 
স্কাঁটশচাচ কলেজ কতৃপক্ষ । স্কটিশচা৮ কলেজেও অব্যাহত থাকে ছাত্র 
ধর্মঘট । সরকার ও স্বৈরাচার কলেজ কর্তৃপক্ষের 'হংস্্র ঘমননণাতির সামনে 
াঁড়য়ে ছান্রসমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ অনুভব করলেন যে তাঁদের সংগ্রামী 
কাকে একটি স্থায়ী রুপ দিতে হবে। 


১৯২৮-এর ১৭ ফেব্রুয়ার আলবার্ট হলে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক 
নপেন্দ্রন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপাতিত্বে সংগ্রামণ ছান্ন্দের একটি সম্মেলন হল। 
৬ই মার্চ প্রমো ঘোষালের সভাপাঁতিত্বে হল আরে বড় ছান্র সমাবেশ । প্রাদেশিক 
সংগঠন গড়ার জন্য গাঁঠত হল একটি আহ্বায়কমণ্ডল প্রমো ঘোষাল, শচাঁন 
মন্ত্র, বীরেন দাসগৃস্ত, রেবতী বর্মণ ও অক্ষয় সরকারকে নিয়ে । ১৯২৮ এর 
২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ্ পার্কে (মীজাঁপুর দেকারার ) 
অনুষ্ঠিত হল প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন সঘ্য রাশিয়া প্রত্যাগত জওহরলাল 
নেহরর সভাপাতিত্বে। প্রায় ৫০০ জন ছাত্র প্রাতানাধ যোগ দিলেন এই 
সন্মেলন। গঠিত হল ণনাঁথলবঙ্গ ছা সামাত' বা 4. 8. ৪. /১। সভাপতি 
প্রমোদ ঘোষাল, সম্পা্ক বধরেন দাশগুগ্ত ।১৭ ওয়াকিং কা্মীটতে নেওয়া 
হল বিশ্বাবিদ্যালয়ের ছান্নীনেন্রঠ কল্যাণী দাসকে । ইতিমধ্যেই লতিকা ঘোষের 
নেতৃত্বে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা জাতাঁয় কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে স্বেচ্ছা- 
সৌবকার দায়ত্ব পালনের প্রাশক্ষণও শুর; করেছে ॥ ছারা এইভাবেই ধারে 
খীরে আসতে শুর; করলেন সংগঠিত ছান্র আন্দোলনের প্রথম সারিতে । 


এ, বি. এস. এ জগ্মলগ্ন থেকেই গঠনমূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে জেলা 
জেলায় ছান্র-সম্মেলন-এর দ্বারা তাদের সংগঠনকে ছাঁড়য়ে দিতে উদ্যোগ হল। 
ছান্রনেতারা ছাড়াও এইসব ছান্রসম্মেলনে বন্তুতা করতেন প্রাসম্ধ বিপ্লবী ও 
মাকদবাদণ চিন্তানায়ক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ রেবতণী বর্মণ-এর মতো মাকদবাদী 
ছান্ননতা তো 'ছিলেনই । ১৯২১ সালেই ্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট ও ট্রেড 
ইডউীনির়ন নেতাদের বিরদ্ধে শুর করেন দণীঘঘ' চারবছর ব্যাপশ মণরাট যড়যন্ 
মামলা । অপরদিকে ছিল জওহরলাল নেহরুর সমাজতচ্ঘের সপক্ষে মত 
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প্রচার । সব গিলিয়ে সংগঠিত ছাত্রকমীদের একাংশের মধ্যে বামপন্থাঁ ও 
সমাজতান্লিক ভাবাদশ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে শুর করে। 

কিন্তু এই 'বপ্লবশ পারাচ্ছিতিতে বাঙলার সংগাঠিত ছার আন্দোলন তার 
উপধ্স্ত ভমকা কিন্তু পালন করতে পারল না। ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর 
ময়মনাঁসংহে অনযভ্ঠিত প্রাদেশিক ছান্র সম্মেলনে এ্রক্যবদ্ধ ছাত্রসংগঠন দহটুকরো 
হয়ে গাঠত হয়-_পনাথল বঙ্গ ছাত্র সামাত” (2, 8.. &) এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
হা্রপামাত' (8. 79. 4) 1 অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ?লথেছেন £ 
অবশা আধকাংশ সাধারণ ছান্রকম? এই ঝগড়াতে বিক্ষুব্ধ হল ও নেতাদের 
নদেশি মতো সংকীর্ণ উপদলণয় কলহের বাঁধা ছকে চলতে রাজী হ'ল না। 
হাজার হাজার ছান্র আইন অমানা করল, 'নিভরঁয়ে পাাঁলশের অত্যাচার সহা 
করল 1২৮ 

১৯৩০-৩১-এ গান্ধীঞ্জীর আহবানে আইন অমানা আন্দোলন . ব্যাপকভাবে 
ছাড়িয়ে পড়োছল বাঙলার জেলায় জেলায় । বিশেষ করে মোঘনীপুরে তা 
উত্তাল রূপ ধারণ করে । স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়োছিলেন এই আন্দোলনে ৷ বিপ্লবী সত্ন্র্নারায়ণ মজ:মদার তাঁর ্মাঁত- 
কথায় লিখেছেন £ “অসহযোগ আন্দোলনেও মেয়েরা যোগ দিয়োছিল। কিন্তু 
এবার তারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে বিপুল সংখ্যায়! স্বাধীনতা 
আন্দোলনের জোয়ার মেয়েদের নতুন মযাঁরা দান করে । তারা আর অন্তঃপধরে 
অবগৃশ্ঠিত ময়। বারাঙ্গনার বেশে সমান মধার্ায় পুরুষের পাশে এসে 
দাঁড়ায়! আমাদের শহরেও তার ঢেট লাগে ।৮”২৯ [ পাঁরশি্ট দুষ্টব্য ]1 
শুধু রাজশাহণ নয় আইন অমানা আন্দোলনে সম্ভবতঃ সবথেকে বোঁশ ছান্র- 
ছাঘীর অংশগ্রহণ ঘটে । ছাত্রীর সংখ্যা ছিল বিশেষ উল্লেখষোগ্য । এই 
চিত্র যেমন মোঁদনীপুরের তমল্‌ক শহরে, তেমনি যশোরে, বরিশালে, খুলনায়, 
ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কলকাতায় এবং অন্যত্র জেলা সদরে । এর ফলে বাঙলাদেশের 
ছান্ত ও যহবশান্তর বিরহদ্ধে কার্ধতঃ যুদ্ধ ঘোষণা করতে হ'ল ইংরেজ শাসকদের । 
সেই যুগের এক জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে জওহরলাল নেহর তাঁর আত্মজশীবনীতে 
লিখেছেন £ “বাঙুলার বহ্‌ অগুলে তখন এক অভূতপৃব” অবস্থা । যেসব 
ছেলে বা মেয়ের বয়স ১২ থেকে ২৫এর মধো, তাদের প্রত্যেককে সবদা 
সঙ্গে রাখতে হ'ত সরকার পারচয়পত্ত ৷ হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বিতাড়িত 
হল, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।***প্যালশের কাছে বহ ছাত্রকে 
নিয়ামত হাজরা দিতে হত, স্যান্তের মধ্যে বাঁড় ফিরতে হত।' ৩ যেন 
গোটা অঞ্চল এক বন্দী শাবর | 

এই সময়কালে বরিশালের ছান্রীরা এক চাগ্চল্যকর আন্দোলনের সূত্রপাত 
করে। ১১৩০ স্মলের ৬ গ্রাপ্রল গাম্ধমজী লবণ নাইন ভঙ্গ করবার জন্য 
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পায়ে হে'টে ডাণ্ডি যারা শুর: করেন। ১২ এ্রপ্রল তান গ্রেপ্তার হন.। 
এর পর থেকেই বাঁরশাল শহরে স্কুল-কলেজে, রাস্তায়, মদের ও 'বিলাতী বস্মের 
দোকানে ছাত-হানীরা পিকোঁটং চালাতে থাকে । বাঁরশাল কলেজেও জুলাই 
মাসের কোনো একাদিন কলেজের প্রবেশ পথের মাটিতে শয়ে পড়ে ছানীরা 
ছান্রএশক্ষকদের পথ রোধ করে । খবর পেয়ে একজন পালিশ সাজেন্ট (যান 
নিজে ছিলেন একজন এযাংলোশ্ইীণ্ডক্লান ) মোটর সাইকেলে বাটশ পতাকা 
( ইউনিয়ন জ্যাক- )লাগিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন । উপান্থত সপাইদের দিয়ে 
[তান কলেজপথে প্রাতিরোধকারণী ছান্লীদের সরানোর চেস্টা করলে মেয়েরা 
সমস্বরে শ্লেগান দিতে থাকে ম0 00 10900081098) ৫০70 ৫০0 00301 
1801 ঠিক এমনি লময়ে এক দুঃসাহস ছাগু? এসে সাজে্টের মোটর সাইকেল 
থেকে “ইউনিয়ন জ্যাকট, ঘরে ছ্‌ড়ে ফেলে দেয় এবং সেখানে কংগ্রেসের 
একটি ঠিবণ“ পতাকা লাগয়ে দেয়। সাজেস্ট দোঁড়ে এসে ছান্রশীটর গালে একটি 
চপেটাঘাত করে পতাকাট ছিড়ে ফেলে । ঘটনা পরম্পরায় ছান-ছারণদের 

হে স্থানীয় জনসাধারণও এসে প্লশের সঙ্গে সংঘষে জাড়য়ে পড়ে । তুমুল 
ট:ঠৈ ও বিক্ষোভের মুখে পাালশ ব্যাটন চাজ শুর করলে পারাশ্থীতর আরো 
অবনাত ঘটে । এইভাবেই বারশালে শান্তশালী ছান্র আন্দোলনের 'ভিন্তি 
স্থাপিত হয়, ছাত্রীরাও ছিলেন যার অন্যতম শারক ।৩১ 


সেই সময়ে তমলুক শহরের ছান্র-আন্দোলনের কমণ প্রয়াত কামউানিস্ট 
নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জ স্মাতচারণে লিখেছেন ৩২ বঙ্গদেশে আইন-মমান্য 
আন্দোলন প্রবলতম আকার 1নয়োছল মোঁদনগপুর জেলায় এবং তারও মধ্যে 
তমলহক ও কাঁথ মহকুমাতেই সবচেয়ে প্রবল হয়েছিল ।"'.আমরা এই মহকুমার 
ছান্র সমাজকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সামল করতে পেরেছিলাম । 
শহরে এবং গ্রামে সব কাট হাইস্কুলে আমরা সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করতে 
পেরেছিলাম এবং ব্রাশ শাসকদের প্রচণ্ড চাপ সত্তও একাদিক্রমে প্রায় ৬ মাস 
সমস্ত স্কূল বন্ধ রাখতে পেরোছিলাম |” 


আন্দোলন সংগ্রামে মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে আরো স্পন্ট করে বলেছেন 
তৎকালখন হান নেতা আমরেন্দ্রনাথ রায় “41016 2100 11016 91070179206 
001/810 00101 [1061009৬01110100-*"050011700959909321050112170 [17010177818 
(00801 (06101061078 00 006 0:00000% 1+0415/911 ((0101010010 ) 
(01150 1711011501017)6176 10) (19 1101019]1 909695 01 0106 01511 1015006- 
016796 110৬6711617 18199111 1025 2110 119 9910 (01918, 000) [0৪৫ 
8£8098805 50005005 ৮1616 8০016 ₹/0110575. 1106 19005710806 1119103 
0 016 0০980101) ড/1)610 9109 1600560 (০ 1109 ৪5/৪) 0610:6 ৪. 
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01)81%9 01 2900:0660. 1901109.,৩৩ সেইসময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ- 
গ্রহণের মধ্য দিয়ে ছারসমান্দ এরকমই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন । 

যাইহোক কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের এই জোয়ার বোশদিন 
চললো না। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৩১-এর ২৩ মার লাহোর জেলে 
ফাঁ,স দেওয়া হল তরহণ 'বপ্লবণ নায়ক ভগৎ সং ও তর দুই সহযোঞ্ধা রাজগুরু 
ও শুকদেবকে । আর ঠিক সেই সময় আইন অমানা আন্দোলন স্থগিত রাথার 
নদেশ দিলেন গান্ধী । স্বাক্ষারত হল বিতাঁকণত গান্ধী-আরউইন চুন্ত । 
দারংণ রোষে ফেটে গড়ল ভারতের ছান্সমাজ। করাচখ কংগ্রেসে গাম্ধীজার 
বিরদ্ধে কালো পতাকা নিয়ে তারা মিছিলে শ্লোগান তুললো £ 'নিওজোয়ান 
কো কেয়া মিলা? ভগৎ সং কা ফাঁপী 'মিলা।' ভারত সহ বাঙলার 
ছান্রসমাজও উপলাব্ধ করলো জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের লঙ্গে 
আপোষ-এর পথ নিয়েছে । তীরশের দশ্বকের প্রথমাধে সেই আশাহত কিন্তু 
সংগ্রথমী বাঙলার ছান্র-ছান্রীদের একাংশ ঝাঁপয়ে পড়লেন সশস্ িপ্রববাদখ 
সম্তাসে। সে প্রসঙ্গ পৃবেহই আলোচিত হয়েছে। 


সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের শরিক বাঙলার ছাত্রীসমাজ ঃ 


১৯৩6 সালে জেলখানা থেকে বোঁরয়ে এসে বহ তরহণ-বিপ্রবণী কাঁমউনিজমে 
ব*্বাসী হয় ওঠেন। ছান্রদের মধ্যে তখন একদল মানবেন্দ্রবাথ রায়পন্থনী, 
কেউ সৌমোন ঠাকুরপন্থাঁ, কেউ লেবার পাটির সংথক, আবার কোনোদল 
নোস্যালস্টদের সপক্ষে । তবে যে গোষ্ঠরই হোক না কেন প্রত্োকেই 
অনুভব করে সন্পাসবাদী পথে নয়, স্বাধীনতা আসবে সাম্রাজ্যবাদ বরোধা 
জাঙ্গ ছাত্র আন্দোলনের পথে । ইাতমধ্যেই (১৯১৩৪) সদ্য গড়ে ওঠা £৯ 0. 
৪. /৯, এবং 9. ১. ৪. 4৮ ছাত্র সংগঠন দুটর বিলোপ ঘটে। “কাগউনিস্ট 
ছাত্রলীগ" নামক সংগঠন'টিও নেতৃবন্দ্ গ্রেপ্তার হওয়ায় ফংল বিলুপ্ত হয় ! 
এীক্যবদ্ধ একাঁট ছান্রসংগঠনের পতাকার তলে 'ধিলত হবার দার ও প্রত্যাশা 
তখন সব গ্র;পের সংগ্রাম? ছ:ন্র ছ ঘ্রাবের মধোই প্রতিফলিত হচ্ছে। ১৯৩৬ 
এর ডসেদ্বরে কলকাতার প্রাতচ্ঠিত হল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছন্র লীগ'। 
এর সম্পাদক নিবচিত হুলন পবঙ্বনাথ মুখোপাধ্যায় । এর বয়েকমাস 

রেই লক্ষেনীতে যখন জওহরলাল নেহরুর সভাপাতত্বে জাতীয় বংগ্রেসের 
আধিবেশন চলছে তখনই সেখানে অন:্ঠত হল “সারা ভারত ছ ব্তর সম্মেলন”। 
এতে সভাপাতিত্ব করলেন মহম্মদ আল 'জিন্লা, উদ্বোধন করলেন জওহরলাল 
নেহরু । জাতাঁয়তাবাদী ছান্র নেতা প্রেম নারায়ণ ভার্গবকে সম্পা্ক বরে 
জনম নিল শনাথল ভারত ছান্র ফেডারেশন? (১৯৩৬)। এরপরই বাঙলার 
সমস্ত ছাত্র গ্রঃপগযাল একান্ত হয়ে ১৯৩৬ এর অক্টোবরে শ্রদ্ধানন্দ পাকের 
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সমাবেশ থেকে গড়ে তুলনেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছান্ন ফেডারেশন" (9,8,9.৮&. ) 
সভাপাঁত কে, এম, আহমেদ এবং সম্পাক হলেন কালাপদ মখার্জ । বাঙলা 
তথা ভারতবে'র হাতহাসে সংগঠিত ছান্ন আন্দোলনের এটা একটি য্গ 
সান্ধক্ষণ। বছর খানেকের মধোই বি. পি. এস. এফ-এর লম্মেলনে (ডিসেম্বর, 
১৯৩৭) কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ ম:খার্জকে সম্পাদক পদ্দে নিবচিত 
করে সংগঠনের সুস্পষ্ট গঠনতণ্ম ও কমণসচী প্রণশত হল যা ছিল কাষতঃ 
বে-আইনা ক্মিউানষ্ট পার্টির রাজনোতক দলিলেরই ছান্রসংস্করণ । অবশ্য 
এছাড়াও ছান্র-হাণ্র'দের নিজস্ব দাবি-দাওয়ার বিষয়াটও এতে গুরুত্ব পায়। 


একইভাবে 'নাথল ভারত ছায্ন ফেডারেশন ও বামপন্থণ ছান্রদের দ্বারাই মূলতঃ 
পারচালত হতে থাকলো । 


১৯৩৮, '৩৯ ও ;৪০ সালই ছান্রফেডারেশনের স্বর্ণযুগ ॥ সারা ভারতেই 
ছান্র ফেডারেশন এই সময় এক বিশাল ছাত্র আন্দোলনের নেতা হসাবে প্রাঙিষ্ঠা 
এবং জাতাঁয় জীবনে এক বিশিন্ট শান্ত হিসাবে স্বীকীত লাভ করে এবং একথা 
বললে অত্যান্ত হবে না যে সারা ভারতের মধ্যে অখন্ড বঙ্গদেশের ছা 


আন্দোলন এবং ছান্র ফেউারেশনই ছিল সবচেয়ে অগ্রণী ও সবচেয়ে শান্তশালী। 
এই আঁভমত স্বয়ং বিশ্বনাথ মুখাঁজর 1৩৪ 


আইন অমান্য আন্দোলনের পর ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই 
চার বছর সময়কাল ছিল বাঙলার ছান্ন-আন্দোলনের ইতিহাসে ভ1টার যুগ । 
ছাত্রীরা এই সময়ে তেমন ব্যাপকভাবে ছান্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে 
এগিয়ে আসোন যাঁদও সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের নারণকমণরা তাদের উদ্ব্ধ 
ঝরতো । যাইহোক ইতিমধ্যে কলেজেনাবশ্বাবদ্যালয়ে ও কুলে ছান্রীদের সংখ্যা 
পূৃবঝের তুলনায় আরো বদ্ধ পেয়োছল। শুধুমাত্র আঁভজ।ত বা উচ্চ 
মধ্যবিভ্তরাই নয় কলেজশীব*বাবদ্যালয়ে পড়তে এলো অসংখ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের 
মেয়েরাও । তাদের একটা বড় অংশ প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত ছান্র আন্দোলনে 
সা'মল হয়ে গেল ১৯৩৭-এর “বন্দীমযান্ত আন্দোলন'কে কেন্দ্র করে । 


১৯৩৭-এর ২৪ জুলাই আন্দামান-বন্দ্ী ১৮৭ জন বপ্লবী অনশন ধর্ঘট 
শুরু করেন- দেশে ফেরার ও মান্তির দাবিতে । বিস্তু এই বন্দা মুত্তির প্রশ্গে 
বাগুলার কৃষক-প্রজাল ও মৃসাঁলম লগ কর্তৃক গাঠত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা 
বন্দীমণন্তর প্রশ্নে নীরব থাকে । আন্দামানে নিবঠাসত রাজবন্দীদের মণীন্তর 
দাবিতে ধর্মঘটে মিছিলে উত্তাল হয়ে ওঠে বাঙলার ছাতসমাজ। ২ আগস্ট 
টাউন হলে বন্দণম্ণান্তর দাঁবতে যে জনসভা হয়, তাতে সভাপাঁতর আসন গ্রহণ 
করেন স্বয়ং রবপন্দ্রনাথ ঠাকুর । কলেজ ও বি*্বাবিদ্যালয়ের বহু ছান্নী এইদিনের 
ছাত্র মিছিলে ও টাউন হলের সভায় যোগদান করে! সমকালীন সংবাদপন- 
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গুলিতেই এর সাক্ষ্য রয়েছে । বিশেষ করে 'অমৃতবাজার পারিকা'র (ইংরাজি) 
তৎকালীন ছারআন্দোলনের বিস্তৃত রিপোর্ট পাওয়া যেত । 

১৫ই আগস্ট (১৯৩৭ )-এর অমৃতবাজার-এ প্রকাশিত িপোটে জানা যায় 
১৪ আগস্ট সারা বাঙুলা তথা ভারতে আন্দামান-বন্দীমূত্তি দিবস পালতহয় । 
ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে সোঁঘিন কলকাতার সমস্ত স্কুল ও কলেজে স্বতঃস্ফৃত 
ধর্মঘট পালিত হয় । ধর্মঘট হয় উত্তর ভারতের বহ্‌ শহরের কলেজগুাঁলিতেও । 
কলকাতায় ছান্রদের দীর্ঘ এক মাইল লম্বা মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে 
যাত্া করে স্প্রান্ড রোডে এলে, পুলিশ তাদের উপর ববর লাঠিচালনা করে। 
ছান্রনেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধণায়, উমাপদ্থ মজংম্দার ও আরো ২০ জন 
ছেলেমেয়ে আহত হন ॥৩৫ 

এই লাঠি চালাবার প্রাতবাদে পরাদন শ্রদ্ধানন্দ পাকে বিরাট জনসভা 
হয়, তাতে সভাপাঁতত্ব করেন শরৎচন্দ্র বস । প্রায় ১০ হাজার ছান্রছান্নী 
ধর্মঘট ও 'মাছল করেন (দ্র. অমতবাজার পান্রকা, ১৮ আগস্ট, ১৯৩৭ )। 
ছাদের সমর্থন আইন সভার কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা ও কমিউীনস্ট দলের 
সদসারা বকে কালো ব্যাজ পারধান করেন । ১৭ আগস্ট শ্রদ্ধানন্দ পাকে 
ছান্রদ্দের আর একাট বিরাট সভা থেকে ঘোষণা করা হয় যে আন্দামান বদ্দীরা 
দেশে ফের না আসা পযন্ত ছা সংগ্রাম চলতেই থাকবে । ২৮ আগস্ট 
বচ্দীমযুন্তর দাবিতে আবার সারা বাগলায় ছাত্র ধর্মঘট সংগঠিত হয় । শ্রদ্ধানন্দ 
পাকের ছান্নর সভাতে সভাপাঁতত্ব করেন ছান্রনেতা নন্দলাল বস? । 'কছন- 
দিনের মধ্যেই ছাত্রদের এই আন্দোলন শ্রামক ও কৃষক সংগঠনগ্ঠীলর অংশ- 
গ্রহণের মাধামে গণআন্দোলনের রূপ পেল। স্বয়ং গান্ধীজী আন্দামান 
বন্দীদ্বের অনশন ভাঙার আবেদন জানালেন, প্রাঁতশ্রৃতি 'দ্লেন তাদের দেশে 
ফাঁরয়ে আনার ॥ বন্দীরা অনশন প্রত্যাহার করলেন। তার্দের দেশের 
কারাগারে 'ফারয়ে আনা হল, বাঁদও সম্পূর্ণভাবে বন্দীমনীন্ত হল আরো 
পরে। এইভাবে বন্দীমবীন্ত আন্দোলন পারচালনার মধা দিয়েই সংগঠিত ছান্র 
আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেরই আবিচ্ছেন্য অঙ্গে পারণত হল । 

ছাত্র আন্দোলনের অন্যতমা নেত্রী গশতা রায়চৌধুরী (পরে মুখাঁজ ) 
ছান্ন আন্দোলনে সামিল হন এই বন্দীমান্ত আন্দোলনকে কেন্দ্রে করেই । এক 
সাক্ষাৎকারে৩৬ [তান বলছেন £ “মনে পড়ে একটা গরমের ছহাটর পর স্কুল 
খুলল ।...রাস্তার মোড়ে দ্রাড়য়ে কতকগুলো ছেলে চেচাচ্ছে-_ আন্দামান 
বন্দীদের মুন্তর দাবিতে । তাঁরা বস্তংতা করাছিলেন আন্দামান বন্দীদের মন্তর 
দ্বার করে, মম'স্পশশ বিবরণ ৃদাচ্ছলেন 'কভাবে তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার 
চালাচ্ছে 'ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদ ।...আন্দোলনের এবং অত্যাচারের চিন্রকঙ্প বণনা 
শুনতে শুনতে আম অভিভূত হয়ে পাড়, অনহভব কাঁর আন্দামান বন্দীদের 
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মৃত্তির দাবিতে ছাত্নধর্মঘট অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অন্যানা মেয়েদের সঙ্গে 
পরামশ' করে সোঁদন আমরাও স্কুলে ধর্মঘট করলাম । এই ভাবে প্রথম 
মামলাম সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের ময়দানে ॥ অন্তরের টানে, স্বদেশের টানে। 
ওধসৃক্য বোধ করলাম, ছাত্র আন্দোলনের কমণ হয়ে গেলাম বশোর জেলায়।” 

এরপর একের পর এক ছাল্ন আন্দোলনের আর ধম'ঘটের তরঙ্গ সৃছট হল ॥ 
১৯৩৮ । স্কাঁটিশ চাচ" বলেজ, সেপ্ট জোভয়ার্স কলেজ, খুলনার দৌলতপুর 
কলেজ, ঢাকার জগল্লাথ কলেজে একের পর এক স্বেচ্ছাচারখ কলেজ কত্ত“পক্ষের 
খবরৃদ্ধে ছান্রহান্রীত্বঘর সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
ছাত্র ফেডারেশন । এতে বহুসংখ্যক ছান্রীও যোগ দিয়োছলেন। 

১১৩১ সালে গ্রীত্ধের ছ-টিতে বি, পি, এস, এফ, গণশ্সাক্ষরতা অভিযান 
দংগঠিত করার 1৭দ্ধান্ত নিল। ইউনিভারাঁসট ইনাস্টট্রা'টর অনেক ছন্র- 
ছাত্রকে বয্দ্ক সাক্ষরতা দান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ১৯৩১ সালের 
গ্রথতঘকালে বাপক সংখা ছানুছান্কে গ্রামে পাঠাতে পেরোছল “ছাত্র 
ফেডারেশন” ।৩৭ 

যাইহোক বলা চল, ১১১৩-৪০ সালে বন্দীম্যান্ত আন্দোলনকে কেন্দ্রে ক্ইে 
ধাঙলার রাজনোতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের সাব্রয় অংশ গ্রহণের কাজ শর হয়োছল। 
অগগ্রধুগ্ের বিপ্রব) নেত্রী (পরবতর্কালের কমিউ'নস্ট কমন) কমলা চ্যাটাজ" 
(মুখাভি) স্কুলে থাকতেই যোগ দিয়েছিলেন টেরারিস্ট আন্দেলনে । ১৯২৯ 
লালে পড়তে এলেন কলকাঙার কলেজে; জাড়য়ে পড়লেন আইন অমান্য 
আন্দোলনে । কিস্তু তাঁর ভাষায়, “সেকেন্ড ইয়ারের শেষে মনে ঠশ্র জাগল। 
তখনকার নে শ্রামক-__-কষনদের কথা নিয়ে একটা কাগজ ব্রোতো । আমরা 
পড়তাম ॥। মনে হল এর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন পথের স্তধান 
আছে। সম্পাদকদের পঙ্গে যোগাযোগ করতে গেয়ে চিঠি জিখলাম | বিস্তু জবাব 
আসার আগেই ধরা পড়ে গেলাম । জেলে রইলাম ৬ বছর । ফিরে যখন এলাম 
তখন নতুন পথে পা বাড়ালাম ॥ তখনকার দিনে কামউীনস্ট পাট? তার হাতে" 
গোণা মাহলা কমখ'দের পাঠাত শ্রামকদের মুধা কাজ করতে । স্কুলে পড়াতাম, 
শনজে পড়তাম, ছান্ন নংগঠনের মধ্যেও কাজ করতাম,আর সধ্ধায় সন্ধ্যায় যেতাম 
খিঘরপহরে শ্রীঘক বস্তিতে । সুধা রায়, মাঁলিন-এরাও ছিল । তারপরের 
দিকে যেতাম ধাওর বাস্ততে ।"-. 

“এই সময়ে বের করলাম মেয়েদের কাগজ “মান্দিরা ।' সেকালের মাহলা 
ও ছাত্রী রাজনোতক কমের মধো কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচারে এক বছর ধরে 
তা খুব পাহাধা করোছল ॥ ওই সময়ে মেয়েব্র মধো রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসার 
ছিল বাদ্র.একটা কাজ । *৩৯-:৪০ সালে আমাদের কেবলই মেয়েবের র্ল।স হত। 
ভবানখবাবহ, হণীরেনবাব্‌ এরা সব ক্লাস নিতেন। আবার আমরা গিয়ে 
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মেয়েদের হন্টেলে হন্টেলে ক্লাস নিতাম । ইতিমধো আমাদের মাহলা কমার 
লংখ্যাও বাড়তে শুরহ করলো ।” ৩৮ 

এই প্রপঙ্গে প্রাসদ্ধা কমিউনিস্ট নেত্র রেণহ চক্কবতণ তর স্মাত্চারণে লিখেছেন 
“বৃটিণরাজ “সব্্াসবাদণ” আখ্যা দিয়ে যেসব িপ্রবখদের জল বন্দী রেখেছে 
তদের মৃস্তির দাঁবতে আন্দোলন ক্রমশঃ শান্তশালণ হচ্ছে এবং মেয়েরাও এই 
গান্দোলনের সঙ্গে যৃস্ত হচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলে কিছ বন্দী ছাড়া 
পেলেন কন্তু অনেকেই জেলখানার আটকে রইলেন । নানা রাভটোতিক মত- 
যাদের মেয়েরাঃ কাঁঞউানস্ট এবং কমিউনিস্ট মনোভাবাপ্ষ মেঠেরা এই বন্দী 
গুন্ত আন্দোলনে একতে সমবেত হলেন ॥ ১৯১এনং প্রেমচ1দ বড়াল স্ট্রীটে এবটা 
অফিস খোলা হল। ওখান থেকেই মাঁহলা রাগনোতিক কমীরা তাণ্রে 
আন্দোলন সংগঠিত করতেন । এবন্র হয়ে সকলে মিলে কংংগ্রস মাহলা সংঘ 
গড়ে তুললেন । ওতে ছিলেন শ্রাসঙ্গের জ্গলা রায়, যগান্তর গ্রুপের বণা 
ঘাস ও কমলা দাসগনপ্ত, যুগান্তরের ভূতপৃব* সদস্য কমলা চ্যাটাজশ যান 
পরে গোপন যুগের কাঁমউনিস্ট পাটি স+স্যা হলেন এবং আরও নানা মতের 
মেয়েরা । সাম্ম'লত মাহলা সংগঠন গড়ে তোলার এই 'ছিল প্রথম প্রন্চ্টা । 
রাজনৈ?তক মহলা কমপরাই ছিলেন এর পুরোভাগে ॥ * কংগ্রেস মাহলা সংঘের 
মুখপত্র হসাবে “মান্দরা” নামে একটি মাসিক পন্রঙ্কা প্রকাশত হোল । এটি 
ছাপা হোত সরস্বতী প্রেসে এবং এর সপাৰকা ছিলেন কমলা চাটাজা। 
ধছর থানেক কমলা চ্যাটাজঁ এটা চালালেন। কিন্তু তার পরেই বমিউানপ্ট 
[বিরোধী মনোভাব শুরু হওয়ায় তিন ছেড়ে দিলেন। নতুন স্ম্পাদকা 
হলেন কমলা দাশগন্তা ।৩৯ 

এই স্মতিকথাগহীল থেকে একটা 'বষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাঙলার নার 
আন্দোলনে একাদকে যেমন মাক'সবাধণী বা কমিউানস্ট চিন্তাধারার প্রসার 
ঘটাছিলঃ তেমান অপরদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে র.জনখতি সচেতন ছান্রখ- 
লমাজ ও নারগসম'জের অংশগ্রহণও দুটি সু*ভ্ট প-থক ধারায় বভন্ত হয়ে 
ঘাঁচছিল। একটি কাঁমউানস্ট পট পারচালিত ধারা (ঘা'ত নানা গ্রগের 
বিপ্লবী মেয়েরা অংশগ্রহণ করাছল ) এবং অপরটি জাতীয় কংগ্রে পরিচালিত 
জাতীয়তাবাদ ধারা। তবে বন্বীমশন্ত আন্দোলনের ক্ূমশই শান্তবদ্ধ 
হচ্ছিল এবং বে-অ'ইনশ ঘোঁষত বাউীনিস্ট পাই ছিল তার পুরোধা । 
সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রী ও নারী আন্দে'লনে কামউনস্ট মেয়েদের সংখ্যাও বাড়তে 
থাকলো । 


ছাত্রী-সংগঠনে কমিউনিস্ট প্রভাব £ 
১৯৩৯ সালের [ডিসেম্বর মাসের শেষে দিল্লীতে ণনথিল ভারত ছান্ন ফেডা- 
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রেশনের (এ আই. এস. এফ, ) জাতণর সম্মেলন অন্যাম্ঠত হল। সদ 
কংগ্রেস-ত্যাগণী সুভাষচন্দ্র বস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এখানে "স্থির 
হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও শান্তশালী করতে হবে 
এবং একই সঙ্গে রাজবন্দীদের মান্তর দাবীতেও আন্দোলন চলবে। এই 
সম্মেলনে যোগানকারণসব্য 'িলেত প্রত্যাগত মাঁহলা নেন রেণংরায় (চক্রবতা) 
এর স্মৃতিচিন্রণ উল্লেখযোগ্য £ "এ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ছার 
ডাকা বড় বড় সভা ও মাঁছিলে ছাঘীরাও বহঃসংখ্যায় যোগ দিতে লাগলো । 
এ চিন্র ছিল সারা ভারত ব্যাপণ ॥ এ অবস্থায় ছান্রীদের একটি পৃথক সংগঠন' 
গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হোল। ছান্র ফেডারেশনে ছাত্র সংখ্যা 
স্বভাবতঃই বেশী । ছান্রখরা বহ্‌ সংখ্যায় এতে যোগ দিতে একটু ছিধাগ্রস্ত 
ছিল। ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে পড়াশুনা করতেও আঁভিভাবকদের মনে বাধা 
ছিল। দ্কুল কলেজে সহাঁশক্ষা তখনও মচল হয়নি। যাঁরা কন্যাদের 
উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে দিতে চাইতেন তাঁরাও ছেলেরাই যেখানে বেশী 
তেমন কলেজে মেয়েদের পড়তে দিতে আপাত্ত করতেন। সুতরাং এ. আই' 
এস. এফ. িথ্ধান্ত নিল ছাদের জন্য একটি পৃথক কাঁমাঁট করবার "১৯৪০ 
সনে লক্ষেযাতে ভারতের সব প্রদেশ থেকে আগত ছানী মেয়েদের একটি 
সমাবেশ হোল । এট ছিল ছাব্রদের প্রথম সারাভারত সম্মেলন 18 « 

অবশ্য এর পৃবেই বাগুলায় ১৯৩৭-এ বি. পি. এস এফ. (ব*বনাথ 
মুখার্জ'র নেতৃত্বাধীন )-এর রাজ্যকাঁমাটর অনুমোদনে ছাত্রীদের সংগাঁঠত করার 
জন্য "গার্লস স্টুডেন্টস- কাঁমাট” তৈরণ হয়োছল । শান্ত সংকারঃ উমা ঘোষ, 
গণতা রায়চৌধুরী ( মুখাঁজ), আনমা ব্যানাজ, শোভা মজ*মদ।র, কল্যাণী 
মুখা্জ এবং কনক মুখাজ ছিলেন এই কমাটর সংগঠক ॥ এরমধো শে।ভা 
মজুমদার ছিলেন এম. এন. রায় গ্রুপের, আনমা ব্যানার্জ ?ছলেন কধতেস 
সোস্যালিস্ট পাঁট'র লোক । ১৯৩৮-এ প্রধানতঃ এ"দেরই উদ্যোগে "গাল 
স্টূডেপ্টস আযসোসিয়েশন” গঠিত হয় । প্রণীত ব্যানার্জ 1ছলেন এর অন্যতম 
উদ্যোস্তা । কনক দাশগুপ্ত (মৃখাজি-) ছিলেন এর প্রথম সম্পাঁদকা। তিন তখন 
বেথুন কলেজের ছান্রখ । 

লক্ষেণীতে যে প্রথম সারাভারত ছান্তী সম্মেলন হয় তাতে সভাণে নী 
হন রেণহ চক্রবতরঁ। বিলাতে থাকাকালীনই [তানি কাঁমউীনজমে আম্থাশীল 
হয়েছিলেন । এই সম্মেলন উদ্বোধন করে শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু ছাত্রীদের, 
সম্বোধন করে বলেন,৪১ “দেশের ভাবষাৎ তোমাদেরই হাতে, যাঁদ তোমরা 
গৃহাভ্যন্তরের একঘেয়েমী অলসতায় জীবনের অপচয় না করো ।” ?তনি 
আরে বলেন, “ছাত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত হও এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রধান প্রবাহ ধারার সঙ্গে যুত্ত হও |” সভানেন্রীর ভাষণে রেণু চক্রবতণ লক্ষে, 
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সম্মেলনে ছান্রী সমাজের সামনে তুলে ধরোছিলেন ফ্যাসিবাদের বিপদ্দের কথা । 
লক্ষে] কনভেনশনের [সম্ধান্ত অনুসারে ভারতের অন্য প্রদেশগযলিতে ছাত্রী 
সংঘ হ্ছাপনের মাধ্যমে পৃথক ভাবে ছানীদের সংগঠিত করার কাজ শর হয় । 

এ প্রসঙ্গে বত'মানের প্রবীণা কাঁমউনিস্ট নেন্র কনক মুখা্জর স্মৃতিচারণ 
1বশেষ উল্লেখযোগ্য ॥। তিনি বলেছেন £৪২ শঁজ, এস. এ (গার্ল স্টুডেন্টসূ. 
আসোয়িয়েক়্ন-)-এর আলাদা গঠনতন্ত্র না থাকলেও আলাদা 'িয়মাবলা 
ছিল। আমাদের লক্ষেনী কনভেনশন ১৯৪০-এর জান:ক্লারীতে হয়েছিল। 
আমাদের দাবির মধ্যে ছিল মেয়েদের জন্য আরও স্কুল, আরও কলেজের 
প্রাতিদ্ঠা করতে হবে। তখন রাজনোতিক অবস্থা অন্যরকম ছিল । এখনও 
সমস্যা অনেক। কন্তু তথাপি কাজের ক্ষেত্রে যোগ সযীবধা অনেক বেড়েছে 
***এখনকার মতই ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়ে ছান্রীদের সামনে 
আমরা কিছ আশ নিজস্ব কলেজ ভাত্তক দাঁব তুলতাম। একার্দকে যেমন 
মেয়েদের পড়াশুনা শেখাতে হবে-এটা নিয়ে আমাদের দাঁব ছিল, সেই 
সঙ্গে সামাঁজক নিপাঁড়ন, অত্যাচার ইত্য।দির বিরুদ্ধেও আমাদের দাবি 
গল, আন্দোলন গড়ে উঠোছল। 

+১৯৩৮-এ গাল স্টুডেন্টস আসো পসিয়েশন তৈরী হবার পর ১৯৩৯-এ 
যুদ্ধ বাঁধে । এত অজপ সময়ের মধ্য আমাদের কাজ স্বভাবতই খুব বেশী 
অগ্রসর হয়নি, ধা উল্লেখ করার মত। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠন 
গড়ে তোলার কাজে আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে 
উল্লেখযোগা হবার দাবি রাখে |". 

“লক্ষ্নীতে জি. এস,এ-র কনভেনশনের পর 'বাভন্ন প্রদেশে এর 'বাঁভন্ন 
শাখা গড়ে তুলতে আমরা উদ্যোগ নেই 1"**আমরা ছান্রীদের স্কুল কলেজে 
আপবার জন্য তাদের বাড়ী গিয়ে আভভাবকদের ছান্রীদের শিক্ষালাভের 
প্রয়াজনশয়তা সম্পকে বোঝাতাম ।৮ বঙ্গীয় প্রাদোশক গাল স্টুডেন্টস 
আ(সোসিয়েশনে'র পৃরোভাগে ছিলেন কমিউানস্ট মেয়েরাই । 

১৯৪০ সালের একটি স্মরণীয় ছান্র ধম“ঘট হয়েছিল স্কটিশ চাচ কলেজে ; 
নিবাচিত ছান্র সংসদের দাবিতে এই ধমবট-মান্দোলন চলেছিল দার্ঘাদন ধরে। 
সহ-শিক্ষামূলক কলেজ স্কটিশের অনেক ছান্রীই এই আন্দোলনে সামিল হয়ে- 
ছিলেন বিদেশী কলেজ কন্তৃ'পক্ষের স্বেচ্ছাচাঁরতার প্রাতবাদে । অমৃতবাজার 
পান্রুকায় তখন নিয়ামত সেই আন্দোলন সংগ্রামের বিবরণ প্রকাশিত হত । 
সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব তখন ছিল সম্পূর্ণতই কমিউানস্ট ভাবাপল্ন ছাত্র 
নেতাদের হাতে । অন্দাশঞ্কর ভট্টাচাষ*, দিলগপ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
মৃণাল সেন প্রমহখ আজকের অনেক বিখ্যাত বাঙালী বাদ্ধজীবীই তখন ছিলেন 
স্কাটশ আন্দোলনের নেতৃত্বে । এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে [বিশ্বনাথ মুখাঁজণ 
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প্রমুখ ছান্ত নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। যাহোক 
-জ্কাঁটশ কলেজ আন্দোলন আপাত দণাস্টতৈ একটি ছান্র আচঙ্দোলন হলেও 
তাৎপফগত ভাবে তার সাম্রাজাবাদ বিরোধী বৌশিঙ্টাও লক্ষাণণয়। ছারা 
এই আন্দোলনে প্রতাক্ষভাবে যুস্ত হয়ে পড়োছলেন । পরবতকালের 
অধাক্ষা মৃণালনণ দাশগৃপ্তর স্মৃতিচারণ এক্ষেভ্নে উল্লেখযোগ্য ৪৩ 
“আমাদের মহিলা ছান্্ীনবাস ডাণ্ডাস হোস্টেল। মিস স্টুয়ার্ট, মিস 
প্লবি ছিলেন সুপার ও সহসপার । তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা 
কয়েকজন সান্ত্বনা, অলকা (চট্টোপাধ্যায় ), সংশশলা (একজন মাত্রাজী 
ছাত্রী). শাল্ত, মেহরউীন্িসা কখনও কখনও শোভনা এবং আমি কতরানে 
মোমবাঁন জেহলে চৌকির তলায় শংয়ে 26৫ 962: 057 013109 পডড়ছি, 
লাল কালি দিয়ে খবরের কাগঞ্জে পোত্টার 'লিখেছ--সন্ধ্যার অন্ধকারে 
ল.কয়ে গিয়ে কলেজের দেয়ালে আটকে এসেছি । আমার কাজের দায্ত্ব 
ছিল একটু বেশ, নিতাইদার বোন আমি । 'নিতাইদা তখন হাজতে, পরে 
বিচারাধীন কয়েন । তখন কমিউনিস্ট পাট অখণ্ড এবং 6220601 ছাত্র 
আভিযানও (ব, পি. এস. এফ.-এর মৃখপণ্) 92021 করে 'দি.য়ছিল সরকার । 
ঘতদ্‌ব মনে পড়েছে ১৯৪০ সালেই । দেজনা অনুদা, আম এবং আরো কেউ 
কেউ গোপনে “ছাত্র আভিযান' বিকুর কাজ করতাম ॥ ভাল 'বরী করতে 
পারতাথ না বলে অন্নদা ( অন্নদাশ্কর ভট্রাচা- ছাণ্র'নতা, কাব সুকান্তর 
তগ্রজ ) ছোট হলেও আমাকে বকে দ্রিত। কেন কি জান এ কাজটা আমার 
ভাল লাগত না। গোপনে পহুপ্তকা প্রগার ও বিতরণ করা কাজটি আমরা 
ছাণ্রীরা কয়েকজন বেছে নিয়েছিলাম । শেষ পধান্ত মিস- স্টুয়ার্ট আমাকে 
হোন্টেলে থাকার অনুমতি আর দিলেন না ।... 

“১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারীর ছাত্র আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের জয় 
আমাদেরই শুধু নয় বাংলার সমগ্র তরুণ ছান্রছান্নরী মহলে এক নতুন প্রাণ 
ছণ্ঠার করে । আমরা একাট ছ,ন্রীসংস্থা গড়ার চেষ্টা করেছিলাম । আমাদের 
ডান্ডাস হোজ্টেলে রেণাকে নিয়ে (বঙমানে রেণহ চক্লুবত?) এক একাঁদন 
এক একজনের ঘরে বসে ছোট ছোট গোপন তৈঠৈক হতো । শ্রণানাথল 
চকুবতী মাঝে মাঝ কোথাও ৪10৫9 ০1019 পারচালনা করবেন সংবাদ 
আসত । গোপনে সে সংবাদ 'বদু)তের মতন ছড়িয়ে যেত। ঠিক সময়ে 
আমরা বেশ কয়েকজন পাম্মালত হতাম নি্ঘন্ট স্থানে । এইভাবে নানা 
ধাধা বিপান্তর মধ্যে গড়ে উঠেছিল ধাঁরে ধীরে 80090 1৪:9-এর সংশ্ন্ট 
ছাত্র ফেডারেশন ৮ | বন্ধনী অংশগ্াীল নিবন্ধ লেখকের সন্দা ] 

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বষুদ্ধ শুরু হয় যায় ১লা সেপ্টেম্বরে । 
শ্রটিশ সরকার দেশের বামপন্থী, বিশেষতঃ কমমিউানস্ট আন্দোলনের উপর 
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নামিয়ে আনে প্রচণ্ড দমনপাঁড়ন ৷ কলকাতা শহরে জারী করা হয় ১৪৪ ধারা । 
ভার ববুদ্ধে প্রাতরোধে প্রথম সামিল হন কলকাতার ছান্র-সমাজ--মৃলতঃ 
ছাত্র ফেডারেশন এবং বেমাইনী ঘো1ষত কামউানিস্ট পাঁট'র আহহানে সাড়া 
দিয়ে । ১৯৪০-এর জানংয়ার মাসে ভারতের কাঁমউানস্ট পাঁট'র কলকাতা 
সংগ্রামী ছান্র-সমাজের কাছে সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী গণসংগ্রামের আহহান 
জানিয়ে একটি ইংর।জ ইস্তাহার প্রকাশত হয় । তা.ত বলা হয় যে বাঙলা 
সরকার যুদ্ধের সুযোগে দেশবাসীর সমস্ত ব্যান্ত-স্বাধাঁনত। কেড়ে নেবার ফড়যন্ত 
করেছে । তার 'বরুদ্ধে ছাল সমাজকেই সংগ্রাম? প্রাতিরোধের পথে এগিয়ে 
আসতে হবে, কারণ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থা নেতৃত্ব আপসের পথে পা বাড়িয়ে- 
ছেন, গ্রার ফরোয়াড" রক গরম গরম বাল ছাঙলেও, কার্ধক্ষেত্রে কিছুই করছেন 
না। ছান্র:দরই তাই ছাড়িয়ে পড়তে হবে কারখানার গেটে, বাস্ততে, গ্রামে 
সবণ্--সংগাঠত করতে হবে ধর্মঘট ও মিছিল, বানচাল করেতে হবে ঘমন- 
নখাঁতর রাজত্বকে--প্রীতাঙ্ঠত করতে হবে মানুষের গণতান্িহক আধিকার। 
ইন্তাহার'টি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বাজেয়াপ্ত করে ইংরাজ সরকার | (হোম। 
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কলঙ্কাতার ছাত্রসমাজ কাঁনউানস্ট পাটি ও ছান্ল ফেডারেশনের ডাকে 
বিপ-লভাবে সাড়া দিয়ে ১৯৪০-এর ২৬ জান:য়ারকে ব্যান্ত-্বাধীনতা ছ্বিবস 
1হসেবে পাল করেন ।॥ ইংরেজ সরকারের আদেশ অমান্য করে সভা মিছিল 
করা তৎকালীন কংগ্রেস সভাপাঁত বাবু রাজেন্দুপ্রসাদ নিষেধ করলেন । কিন্তু 
ছান্র ফেতারেশন এ নিষেধ মানতে অস্বীকার করে বিরাট বিরাট সভা ও জঙ্গী 
মিছিল করে স্বাধীনতা দিবস উদ-বাপন করতে পেয়েছিল । কলকাতায় তার 
আগের দিনই, ২৫শে জানঃয়ার স্কাঁটশচাচ, 'বিদ্যাসাগরঃ সিটি কলেজের 
ছান্ররা শত শত সশস্ত্র পুলিশের ক'ন ভেঙে পরদ্পরের সাথে মিলিত হয়ে 
বগাট ছাত্র মাছল করোছল এবং পরাঁদন বিপুল ছাণ্র সমাবেশের মধা দিয়ে 
স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করেছিল । দশ হাজার ছাব্র-ছাত্রীর দপ্ত মিছিলের 
সামনে সোঁদন পিছ; হটতে বাধা হয় সামাজাবাদী পুলশবাহিননী, অকেজো 
হয়ে যায় ১৪৪ ধারা ও দমনম্‌লক ফতোয়াগাল 1৪৫ 

১৯৪০-এর আগম্ট মাসে কুখাত হলওয়েল মনুমেশ্ট অপমারণের দ্বাবতে 
সুভাষচন্দ্রের আহবানে হিন্দু-মুসলমান ছান্রতদর যে এঁক্যবদ্ধ ও জঙ্গী গণ- 
আম্দোলন গড়ে উঠোঁছল, ছার ফেডারেশন যোগাতার সঙ্গে তাতে নেতৃত্ব দেয়।, 
হলওয়েল মনুমেস্ট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। ১৯৪১-এ ভারতের 
[বাঁভন্ন বন্দী [শাবরে আটক বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন ধ'ঘট 
করেন এবং তাঁদের দ্াবপ্‌রণের সপক্ষে বাঙলার ছান্র সমাজকে "বজ্দণমণান্তি- 
আন্দোলনে অংশগ্রহণের কাজে নেতৃত্ব দেয় বঙ্গীয় প্রাদোশক ছার ফেডারেশন ।. 


৬১ 


বস্তুত ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিশ্বনাথ মহখাঁ্জর 
।নেতৃত্ে পারচালিত বি. পি. এস. এফ মূলতঃ ছিল অন্তত নেতৃত্বের দিক থেকে 
কাঁমউানস্ট ছান্রহান্রীর সংগঠন, যাঁদও অসংখ্য সাধারণ ছান্রপমাজ দলমত 
'নাব'শেষে ব. পি এস. এফকে তাদেরই মুখপাত্র মনে করতো । গাল" শ্টুডেন্টপ্‌ 
এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এই সময় কলেজ বিশ্বাবদ্যালয়ের ব্যাপক অংশের 
'ছান্রীরাও সমবেত হতেন 'বি. পি. এস. এফ-এর আন্দোলনের ময়দানে ৷ এদের 
সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল একগুচ্ছ প্রাতভাময়ী, উচ্চাশাক্ষতা, নিবোদত প্রাণ 
ছাত্রশ কমী“র । কলকাতা সহ 'বাঁভন্ন জেলায় এই কমিউনিস্ট মেয়েরা ছাত্রী 
ও মাঁহলা সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেদের জীবন উৎস করেন । এরা 
আঁধকাংশই ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পারবারের কন্যা । ধনাঁ, 
আঁভজাত ও ভূস্বামী পারবারেরও কেউ কেউ ছিলেন । বিয়ে-থা করে সৃথ- 
'স্বাচ্ছণ্দোর জীবন এরা অনায়াসেই কাটাতে পারতেন ॥ হতে পারতেন সমাজের 
প্রাতাণ্ঠিত বান্তদের একজন । 'িল্তু কিছুই এই নবষহগের আগ্মকন্যাদের প্রলব্ধ 
করতে পারেন । সুখী গৃহকোণের একান্ত স্বাচ্ছদ্বাকে সারয়ে রেখে এই 
অতুলনায়ারা শ্রমজীবা মানুষের সংগ্রামের সাথী হয়েছিল । এরা যাঁদ দেশ- 
'প্রোমিক না হল তো দেশপ্রেমী কারা? 


১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালের শেষ পধ্ন্ত যে সকল ছাত্রী ও মাহলা কম? 
“কলকাতা ও জেলায় জেলায় কমিউনিস্ট পাঁট'র কাজে যোগ দেন এবং ছাতী 
ফুণ্টে সায় থাকেন তাঁদের জেলাভীন্তক একটি নামের তালিকা পাওয়া 
যায় সরোজ মুখাঁজর স্মাতকথা থেকে । কিছুটা সম্পাদিত আকারে তুলে 
দেওয়া হল তর সম্ভব পারিবারিক পাঁরচাত সহ 1৪৬ 


কলকাতা £ লাতিকা দাস (১১৩৬ সালে প্রথম পাট সদস্যা। 
কামউনিস্ট নেতা ডাঃ রণেন সেন-এর সঙ্গে পরে 'বিবাহ হয় ( ১১৪৯-এর ২৫ 
এপ্রল আন্দোলনের শহাঁ। কনক দাসগবপ্ত (১৯৩৭ সালে পাট সদদ্যা, 
কাঁমউীনস্ট নেতা সরোজ মৃখাঁজর সঙ্গে বিবাহ ১৯৪২-এ ; বত'মানে বিশিষ্ট 
মাহলা নেল্রী )। সধা রায় (১৯৩৭ সালে লেবর পার্ট থেকে কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগ দেন, বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী । ছাতী ফ্ুপ্টেও কাজ করতেন)। 
“কমলা চ্যাটাঙজী' (১৯৩৮ সালে কারামযান্তর পর প্রথম রাজ বন্দিনণ পাট 
সদস্যা হন। ছান্রীফুন্টে ও মাহলা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। 
পরে ডঃ নীরোদ মুথাঁজর সঙ্গে বিবাহ হয় )। এ'রা ছাড়া ১৯৩৮ সালে 
কয়েকজন ছাণ্রী কলকাতায় পাটি সদস্যপদ লাভ করেন। এরা হলেন £ 
শান্তি স্রুকার (বসু), কল্যাণাঁ মদখার্জ (বিশ্বনাথ মবখাঁ্জর ভাইঝি, 
.পরে কংগ্রেদ নেতা মোহন কুমারমঙ্গলম-এর সঙ্গে বিবাহ হয় ), প্রণীত লাহাড় 


৬৭ 


€ ব্যানাজঁ পরবতাঁকালের বিশিষ্ট গণসঙ্গীত গার্িকা )। এরা সকলেই 
ছিলেন গাল" স্টুডেন্টস গ্রাসো[সিয়েশন-এর অন্যতম সংগঠক । 

১৯৩১ থেকে ১৯৪২ এর মধ্যে কলকাতায় পার্টির কাজের সঙ্গে যারা 
বুস্ত হন তাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন বিলেত থেকেই কমিউাঁনস্ট হয়ে আসা 
রেণহ রাম (ডাঃ বিধান রায়ের ভাইঝ, নাথল চক্রবতাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় )। 
এছাড়া ছিলেন অশ্রু বাস (পরে আব্দুল হালমের সঙ্গে বিবাহ হয়), 
প্রীতিলতা মজুমদার (সামসুল হদার সঙ্গে বিবাহ হয় )। প্রাঙিভা গাঙ্গুলি 
(1৪৯ সালের ২৭ এপ্রল আন্দোলনের শহীদ ), নাজিগ্মিসা আহমেদ 
(কৃতুবহদ্দিন সাহেবের কন্যা) উমা চক্রবতাঁ (চিন্মোহন সেহানবাঁশের 
সঙ্গে বিবাহ হয়), গাঁতা রায়চৌধুরী (ডাঃ ভাম্কর রায়চৌধুরীর বোন, 
খীবধ্বনাথ মুখার্জির সঙ্গে বিবাহ হয় বর্তমানে কামউনিস্ট সাংসদ) ; বেলা 
চাটা্জ ( পরে সোমনাথ লাহাড়ির সঙ্গে বিবাহ হয় ); শান্ত রায় ( বিপ্লবী 
পাবন্র রায়ের বোন, গণনাট্য আদ্দোলনের নেতা সংধা প্রধানের সঙ্গে গিববাহ 
হয় )। এরা ছাড়াও শচীঁ লাহাড়, উধা দন্ত (বিশিষ্ট গণনতাশিল্পী ১ 
কাঁমউীনস্ট নেতা মেজর জয়পাল সিং এর সঙ্গে বিবাহ হয় ) মাঁলনা দত্ত, প্রভা 
চ্যাটা্জ,মাধৃরী ঘোষ প্রমুখরা কম বেশী ছাত্রী সংগঠনের সঙ্গে যুত্ত ছিলেন । 

সছুগলী £ চন্দননগরে কািচরণ ঘোষের উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে গড়ে 
ওঠৈ চন্দননগর মাহলা সামাতি । কৃষ্ণ ভাঁবনী নারী শিক্ষা মান্দিরের সন্ধ্যা 
চট্টোপাধ্যায় সহ কয়েকজন ছাত্রী 'ছান্র ফেডারেশন'গড়ার কাজে এগয়ে আসেন । 
প্রথম দিকে যাঁরা মাহলা সামতির কাজ শুরু করেন এবং একই সঙ্গে ছাত্রী 
সংগঠনকেও গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন 
সম্ধ্যা (পরে চাটা); শেফালী (পরে নন্দী ), কুপাকণা দাস, আরাত 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ । 

বরিশাল £ এই জেলার প্রথম পাটি সদস্যা জঃইফুল বসু ( কলকাতায় 
এসে কমিডীনিস্ট নেতা সুধান (থোকা ) রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় ) পরে পাটির 
সভ্য হন মাঁণকুন্তলা সেন (ইনি সৌমেন ঠাকুরের গ্রুপে ছিলেন, জালমোহন 
ক'ল-এর সঙ্গে বিবাহ হয়ঃ বাশিন্ট কাঁমডানস্ট নেন্ী।) এই দুইজন [বিশেষ 
করে মণিকুণ্তলা অন্যতম ছান্লী সংগঠক ছিলেন । (পারশিল্ট দুষ্টবায |) এছাড়া 
শোভা সেন, সীতু মুখার্জ, বেলা চক্রবতাঁ প্রমুখরাও ছিলেন । বাঁরশালে পরে 
একটি নারী কল্যাণ ভবন'ও গড়ে উঠোছল। 

২৪ পরগণা £ এই জেলার ধারা ছান্নলী সংগঠন ও মাহলা সংগঠনে সরিয় 
ভাবে কাজ করতেন তাঁরা হলেন নিবোদতা চৌধুরী (নাগ ), শোভা গাঙ্গবীল 
(ছার নেতা ধারন্রী গাঙ্গীলর সঙ্গে বিবাহ হয়), গীতা ব্যানাজ (কাব 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় ) প্রমহখরাই উল্লেখযোগ্য । 


৬৩ 


মেদিনীপুর £ সাধনা পান, বিমলা মা'জ, প্রমীলা পার, নির্মলা সান্যাল 
প্রথমাঁদকে পাটির সঙ্গে যৃস্ত হন। পরে উযা গুপ্তা, ছায়া বেরা প্রমৃথরা' 
ছাত্রী ও সাহলা আন্বেলনে অংশনেন। 


দিনাজপুর ঃ$ এই জেলায় আশা চক্রবতণ প্রথম দিকের পাটি কর্মী । 
পরে সতী সেন, রাণী হিন্র (দাশগণ্ত )১ বীণা সেন (গুহ), সাব্নী দে 
প্রমুখরা ছ ভ্রী ও মাহলা সংগ্ঠনে কাজ করেন। বিশেষ করে অলকা মজুমদার 
( পরে 'বাশছ্ট মাক“পবাদী অধ্যাপক দেবী প্রসাদ চ্যাটাঁজর সঙ্গে বিবাহ হয় 
এবং বদ্যাসাগর মালা কলেজের অধ্যক্ষা হন) ছিলেন ছাত্রী আন্দোলনের 
1বাশিঙ্ট কমী। 

পাবন! ও রাজশাহী £ এই দই জ্েলাতেও মায়া সান্যাল (লাহাড় ), 
মায়া গোস্বামী (মৈত্র), প্রাতমা দাশগন্ধ, প্রীত লাহাড় প্রমথ মহলা ও 
ছ'্ত্রীরা প্রথম 'দিকে পাবনা জেলায় এবং প্রীতি সরকার (বানাজী ), কমলা 
চৌধুরী, রেখা চৌধুরণী, রেখা রার, পঙ্কজ আচার্য রাজশাহী জেলাতে মাহলা 
ও ছাীফ্ু-প্টর কারে যোগ দেন ॥ এছাড়া ইরা সান্যাল, তুলসী ও পারল 
চক্রবতাঁ'ও সে সময় পাবনা কলেজের ছার্রুণ্টে সারুয় ছিলেন । 


নুর্মাভ্যালী (দিলেট ও শিলচর জেল! )$ 


শ্রথহট্রেব প্রথম মালা সংগঠনের নাম ছল শশ্রীহট্র মাহলা সংঘ । মাহলা 
সংঘ্বের সম্পাঁদকা নরলাবালা দেব জেলা কংগ্রেলের সভান্রো হন। তিনি 
কামউানস্টদের সঙ্গেই কাজ করতেন। প্রথম দিকে কাঁমউানস্ট পাঁট'র কাজে 
যাঁরা আসেন তাঁরা হলেন শশীপ্রভা দে, অঞ্জাল দাস, সরলাবালা দেব, হেনা 
ঘত্ত, মায়া গুপ্ত, শান্তা সেন প্রমৃখ ছানা নেতীরা । তাছাড়া পাটি সংগঠন ও 
মাহলা আন্দোলনে আরো ধাঁরা সাকুয় ছিলেন তাঁরা হলেন £ ইলা ভর্রচার্য, 
মাঁণ দত্ত, ছায়া চৌধূরী, সাধনা গু, কণিকা দাস, গোর শনা, অপিতা 
পাল চৌধুরী । ডাঃ স্‌ন্দরীমোহন দাসের নাতনী কল্যাণী দাস, অপর্ণা ধর, 
তুলসী ভট্রাচার্য, মানস? ভ্র:চার্, মাধুরী ভট্রাচাঘণ, চলা ভট্রাচাষ' প্রমখ । 
এ'দের মধো বেশ কিছ সংখাক মাহলা ১৯৪২ সালেই পার্টিতে যোগ দেন এবং 
সাক্কয়ভাবে মাহলা ও ছা ফ্রুণ্টে কাজ করেন । 


রংপুর £ রংপুর জেলার শহর এবং গ্রামে ছাত্রী ও মাহলা ফুণ্টে যুক্ত হন 
কাঝউনহ্ পার্ট সঙ্গে সংষ্গন্ট বেশ কছ? সংখাক নেত। ১৯৩৮-৩৯ সাল 
থেকে গোপন যুগের মাহলা কমের মধ্যে ছিলেন £ লাল দে, মানসী 
ঘাশগুপ্া, রেবা রায় (বাঁশ্টা আঁভনেতী ; গণনাট্য আন্দোলনের নেতা সজল 
রায়চীধ,রীর সঙ্গে বিবাহ হয়), সরলা রায়, রেখা রা প্রমূখ । কনক মখার্জ, 
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শাস্তি প্রধান প্রমখ নেঘ্রীরা কছ্যাদন এই জেলাতে ছারণ ও মাহলা ফ্রপ্টে কাজ 
করেছিলেন । 

অবশ্য প্রশ্নাত কাঁমউনিস্ট নেতা শ্রদ্ধের সরোজ মুখোপাধ্যায়ের প্রদণ্ত 
জেলাভান্তক নামের এই তালিকায় আরো কিছ? সংযোজন হওয়া বাঞ্ছন"য় । 
[নয়ে যতটা সম্ভব তা দেওয়া হল £ 

যশোর ও খুলল! £৪? 'তাঁরশের শেষে যশোরে সমাজ ও রাজনাতি 
সচেতন মালা, তরুণী ও ছাত্রীরা সমবেত হয়ে লাবণাপ্রভা মিন্রকে সভানেঘী 
এবং চারশীলা ধরকে সম্পার্দিকা করে 'নারণ মঙ্গল সামাতি' গঠন করেন এবং 
তার মাধামে সাংস্কাতিক আন্দোলন, নাট্যাঁভিনয়, সামাঁজক ও রাজনোতিক 
কর্মধারার সাহাযো যশোর, ঝিনাইদা, লড়াল, মাশুরা, বনগ্রাম, পাঁজিয়া, 
রাজঘাট প্রভাত অঞ্চলে সাঁমাতর ক্রিরাকলাপ প্রসারিত করেন । **তরুণী ও 
ছাত্রীদের মধ্যে প্রীতিলতা গণ, কনক দাশগুপ্ত, সাধনা দাশগন্, গৌর সন্ত, 
গীতা রায়চৌধুরী, পরিমল ঘোষ, নিভা মজুমদার, রেণ? দত্ত প্রমহখেরা অনেকে 
সমিতিতে সাক্রয়ভাবে যোগ দেন এবং সামাতির সভ্যা হন। এই সব সাংস্কাতিক 
ও সামাজিক কর্মধারার মধা 'দিয়েই ১৯৩২ থেকে ১৯১৪২ এর মধ্যে মালার 
বিপুল সংখ্যার রাজনোতিক আন্দোলনে সামিল হন । ক্রমে একাঁদকে মনোরমা 
বসব, চারুবালা ধর, আমতা [ বেলা ] মির প্রমৃখের নেতৃত্বে কংগ্রেপ আন্দোলনে 
মাহলাদের যোগদান যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে বামপজ্থী 
ভাবধারায় উদ্বুজ্ধ কৃষক সাঁমাত, কাঁমউনিষ্ট পার্ট ও ছান্র ফেডারেশনের 
পতাকাতলে মিলিত হয়ে বহু তরুণী ও ছাত্রী ব্যাপকভাবে বামপন্থী 
আন্দোলনগ্লিতে যোগ দিতে থাকেন । 

১৯৩৭ সালে ছান্র-ছান্রীঘের 'নন্ে বশোর জেলা ছান্র ফেডারেশন গাঁঠিত 
হয় ॥ তাতে গোরধ মিন্র, গীতা রায়চৌধ্দরী (মুখাজি ), রেপ দত ( মিত্র) 
নিভা মজুমদার, সুধা পিপলাই (চ্যাটার্জি ), বেলা ঘোব (মিন) প্রমূখ 
ছাত্রীরা সাক্ুয্নভাবে ধোগ দেন । ১৯৩৮-এর বন্দ মন্তর দাবিতে আন্দোলন 
এবং যশোর জেলা “মাহলা আত্মরক্ষা সামাত'র আন্দোলনে এই ছার কমাঁরাই 
নেতৃত্ব দেন । 

খুলনা ও ষশোর পাশাপাশি জেলা বলে যশোরের ছান্রীকমীরাই আবার 
খুলন[তেও আন্দোলন সংগ্রামে সাহায্য করতো । তথাপ 'তারশের দশকের 
সূচনায় খুলনায় ছাত্র-আন্দোলনে অনুপমা সেন ( বসহ ), অমলা মিত্র (দত্ত) 
প্রমুখরা যুন্ত ছিলেন । জগদীশচন্দ্র ঘোষ, শাঁন্তশরণ রায়চৌধুরীরা ছিলেন 
সেসময়ে খুলনা জেলা ছান্র সাঁমাতর (এ. বি. এস. এ) অন্যতম প্রাতজ্চাতা 
ও সংগঠক । “বঙ্গীয় প্রার্থোশক ছান্রফেডারেশন' প্রাতাষ্ঠিত হবার পর থেকে 
খুলনা জেলা ছান্র-আন্দোলনের শন্ত ঘাঁটিতে পারণত হয । বি. পি. এস, এফের 
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শদ্বতীয় প্রাদোশক ছাত্রঙ্গদ্মেলন হয় (১৯৩৯ ) খুলনা শহরেই । মাহলা আত্ম- 
রক্ষা সাঁমাতিও সাক্ুয় হয়ে ওঠে । বিপ্লবী অনিলকূমার সেনগৃপ্তর ভাগ্নী 
অঞ্জলি রায়চৌধূরাঁ ( ছান্ননেতা শাস্তিশরণ রার়চৌধুরাঁ পত্রী ) ছিলেন খুলনার 
বিশিষ্ট ছা তথা মাহলা নেত্রী । 

চট্টগ্রাম ৪৮ চট্টগ্রাম ছিল সৃতী্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জেলা 
রুপে পাঁরাচিত । কল্পনা দত্ত (যোশী ) ও জ্যোতি দেবী ছিলেন প্রথমযযগের 
দুই মহিলা সংগঠক । গ্রামে ও শহরে স্কুলগ্ীলতে যে সকল ছান্ী ছাত্র- 
ফেডারেশনের সংগঠকের ভাঁমকা পালন করোছিলেন তারা হলেন আরাতি দাশ 
(পরে দত্ত এবং বাংলাদেশের 'বিশিষ্টা. মালা নেত্রী), গায়ন্রী ও প্রভা 
দত্ত (দাশ )। সাধনা মজুমদার, প্রীতি দন্ত, আরাঁত পালিত (বিশ্বাস) 
গীতা পাঁলত, রেণু চৌধ্দরী (লোকনাথ বলের ভগ্ী ), পুষ্প ও সংপ্রভা 
সেন। হাই স্কুলের দাঁবতে ১১৪০-৪২ সালে ছান্রী সংগঠকরা তীব্র আন্দোলন 
করেন। বিশেষ করে নন্দন কানন স্কূলে। সিনেমা হলে বিরাতর সময়ে 
ছাত্রীরা গিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্রিটিশশীবরোধী প্রচার পন্ন বাল করতেন । 
এর জন্য আঁভভাবক ও প্াীলশের পক্ষ থেকে ছান্রীদের অশেষ 'নিযতিনও 
সহ্য করতে হর । প্রীতিলতার আত্মদান ছিল ছান্রীদের অনুকরণীয় 
আদর্শ । 

১৯৩৬ থেকে :৯৪২ সালের মধ্যে কাঁমডীনস্ট পার্টির সঙ্গে যাস্ত যে সকল 
নারীকর্মীরা ছান্রীদের নানাভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন, তাঁদের 
প্রধান কয়েকজন নেত্রীর নাম এই জেলাওয়ার তালিকায় আছে । 'কন্তু এই 
তাঁলকার বাইরে রয়ে গেছে আরও অনেক অখ্যাত নারী-কমাঁর নাম, সংগঠিত 
ছান্রী-আন্দোলনে যাঁদের ভূমিকাও ছল অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । 

সৈই সময় কালে এই নারী সংগঠকরা ছান্রী ও মাহলা সংগঠনে একই সঙ্গে 
কাজ করতেন । পরবতাঁকালে “মহলা আত্মরক্ষা সাঁমতি'র কাজে রাজনোতিক 
শিক্ষার সৃশাক্ষিত ছান্রী-আদ্দোলনের কারা 'বিশেষ ভূমিকা নিয়োছলেন। 

দ্বিতীয় আরো একাট বোঁশষ্ট্য সেই যুগের ছান্রী-আন্দোলনের কমাদের 
ছিল, তা হলো মতাদর্শের প্রাত অটুট বিশ্বাস ও তার জন্য ষে কোনো স্বার্থ 
ত্যাগ্গ ও বিপদ বরণে প্রস্তুত থাকা । কুড়ি"একুশ বছরের তরুণীরা অনেকেই 
নিরাপদ গৃহকোণ এর নিরাপত্তা ত্যাগ করে, আত্মীয় পারজনের থেকে বহু 
দুরে কায়রেশে দিন কাটাতো শুধু নিজের রাজনোতিক বিশ্বাসকে সংগঠিত 
রঙা দেবার জন্য ও দেশপ্রেমের তাগিদে । 

তৃতীয়ত, সকল প্রকার গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও কুপ্রথা থেকে মুন্ত ছিলেন 
এরই নতুন ঘৃগের 'শাক্ষিতা মেয়েরা ৷ নিজেদের সংগ্রামের সাথাঁকে তাঁরা যেমন 
জীবন-সঙ্গী রুপে বরণ করে নিয়েছেন নিজেদের পছন্দ মতো, তেমনি সেক্ষেত্রে 
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কোনোরূপ সাম্প্রদায়ক মনোভাবের দ্বারা তাঁরা প্রভাঁবত হতেন না। 
তৎকালীন সামাজিক বাধা আঁতক্রম করে আঁবচল "িত্তেই ধর্মীনষ্ঠ 'হন্দু- 
পারবারের সন্তান কমিউনিস্ট মেয়েরা মুসালম পরিবারে জন্ম নেওয়া কোনো 
কমরেডের হাতধরে জীবন সংগ্রামে (রাজনোতিক সংগ্রামে তো বটেই ) ঝাঁপিয়ে 
পড়েছেন । এই নবচেতনার যুগে মুসলিম পারবারের মেয়েরাও পিছিয়ে 
পড়েনীন। সংখ্যায় স্বঙপ হলেও ছান্লী ও নারী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে 
তাঁরাও সামল হয়োছলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে । 


বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙলার ছাত্রাসমাজ £ 


১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শুর? হয়ে গেল দ্বিতীয় বশবযৃদ্ধ। একদিকে 
আন্তজাতিক ফ্যাসিবাদী আক্রমণ এবং অপর 'দকে স্বদেশের মাটিতে ব্রিটিশ 
সাগ্রাজ্যবাদী 'নিপীড়ন-_-উভয়ের 'বরুদ্ধেই সংগ্রামে আন্দোলনে সোচ্চার 
হয়োছল বাঙলার ছান্রসমাজ 'বশেষ করে ছান্-ফেডারেশন । বাঙলা তথা 
সমগ্র ভারতবষেই তখন ছান্রফেডারেশন ও ছান্র-আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থা 
ও কাঁমিউানস্টদের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়াছিল। এই 'বষয়ে কংগ্রেস সমাজতল্্ী 
দলের মধ্যেও “কমিউনিস্ট জুজ'র আতঙ্ক পন্ট হয়। কমিউনিস্টদের 
নেতত্বেই সংগ্রামী ছাত্রদের বহন্তম অংশ ছান্রফেডারেশনের পতাকার নীচৈ 
জমা হচ্ছে দেখে, কংগ্রেস-সমাজতল্নী দলের নেতৃত্ব প্রয়োজন হলে এঁক্যবদ্ধ 
এই ছান্ন সংগঠন ভাঙার সদ্ধান্ত করলেন । ১৯£০-এর ডিসেচ্বরে নাগপুরে 
নাখল ভারত ছান্ন-ফেডারেশনের বার্ধক সম্মেলনে কার্ধ তঃ 'নাঁখল ভারত 
ছান্র-ফেডারেশন দ্িধাবিভন্ত হয়ে গেল । এম-এল শাহর নেতৃত্বে কংগ্রেস-সমাজ- 
তল্ম দলের অনুগত ছান্নরা স্পন্টতই জানিয়ে দিলেন ত'রা পৃথক সংগঠন 
গড়ছেন । কমিউীনস্ট ছান্রদের নেতৃত্বে ছান্র-ফেডারেশন কিন্তু নাগপুরে তার 
ঘদ্মেলন যথারীতি অন:ষ্ঠত করল, ডাক 'দিল সংগ্রাম ছাত্র এক্যের সপক্ষে । 
তাদের প্রকাশ্য সমাবেশে দণগুভাষণ দিলেন দুই বিশিষ্ট বামপন্থী প্রগাতিশীল 
বাছিজীবী ডাঃ কুনওয়ার মহম্মদ আশারফ ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় 1৪৯ 

নাগপুরে অন:ষ্ঠত 'নাখল ভারত ছাত্র সম্মেলনের মূল্যায়নকরে সাগ্রাজ্য- 
বাদী গোয়েন্দা দপ্তর লিখোছল £ “১৯৪০-এর নভেম্বর ও গিসেম্বর মাসে 
কামউানস্ট নেতৃত্বে ব্যাপক ছান্রধর্মঘট হয়, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ছান্রফেডা- 
রেশনের নেতৃত্বে কাঁমউানস্টদের প্রাতিষ্ঠিত করা । সোস্যালিস্টরা, কাঁমউনিস্ট 
ছান্র আন্দোলনের ঘাঁটি বাংলা, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ শাখাগ্াীলকে বিতাড়নের 
চম্টা করোছল, পারেনি । কমিউনিস্টরা অনেক বোশি আঁটঘাট বেধে তৈরী 
ছিল । তারা এখন প্রত্যেক কলেজে ও 'বিশ্বাবদ্যালয়ে ছান্র-ফ্ডোরেশনের একাঁট 


৬৭ 


করে শাখা তৈরি করার চেত্টা করছে । আগামী (১৯৪১) ২৬ জান/কার তারা 
সবর ডাক 'দয়েছে স্বাধীনতা 'দবস পালনের জন্য |” ৫০ 
[ হোম | পল | এফ-এম ৭/১/১৯৪১ ] 
১৯১১.এর শুর থেকেই সারা ভারতে ও বাঙুলাতে এ আই. এস. এফ 
সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দুটি সংগঠন প:থকভাবে কাজ করতে শুর করলো । 
বাঙলাদেশে কমিউানস্ট ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদোশক ছান্র ফেডারেশনের 
দপ্তর রইলো পুরানো ঠিকানা ৮২ ভবানী দত লেনে । আর ১৬নং মিজপির 
স্ট্রীটে সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হল অপর বি. পপ. এস. এফ-এর ( মিজপিহর ছান্ 
ফেডারেশন নামে পাঁরাচিত ) এর নেতৃত্বে রইলো প্রধানত বিপ্লবী সমাজতন্নী 
দলের ছান্ত্রা । অবশ্য পৃথক সংগঠন হলেও ব্রাটশ সামাজ্যবাদ-বিরোধী ছান্- 
ধর্মঘট ও সংগ্রামে কাধক্ষেত্রে এরা উভয়েই বেশির ভাগ সময় একত্রে লড়েছে। 
কন্তু ১১৪১-এর ২২ জুন [হিটলার সোভিয়েত ইউানয়ন আক্মণ করলে মতভেদ 
তীব্রতর হল । কাঁমিউনিস্ট ছান্রা প্রকাশ্যে সৌহার্দয জানাল সোভিয়েতের 
সঙ্গে । ছাত্রস্ছাঘীদের জঙ্গী মিছিলে সামাজ্যবাদ বিরোধী ধ্ৰানর সঙ্গে 
উচ্চারিত হতে থাকলো ফ্যাসিস্টশীবরোধী রণধবাঁনও । আওয়াজ উঠলো, “হাম 
ভারত কা নওজোয়ান, সোভিয়েত কি সাথ হ্যায় |” ৫১ 
নাৎসী জামনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের চার পরিবাতিত হয়ে জনয্দ্ধে রূপান্তারত হল । ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি ১১৪১ এর নভেম্বর-িসেম্বর নগাদ আন্তঃ পার্ট আলোচনার মধ্য দিয়ে 
ফ্যাঁসস্ত শীশ্তর বিরূদ্ধে এই জনযদ্ধকে পূর্ণ সমর্থনের সিদ্ধান্ত 'নিল। 
কমিউনিস্ট ছাত্ররা এই জনযুদ্ধনীতিকে ছান্রসমাজ্ের মধ্যে প্রাতীষ্ঠিত করবার 
জন্য মণ রূপে ব্যবহার করলো আসন্ন পাটনা সম্মেলনকে (এ. আই. এস. এফ- 
র এই সম্মেলন ১৯৪১স্এর ভিসেদ্বর নাগাদ হয়েছিল)। সচ্গমেলনে তীন্র 
[বতর্ক ও ভোটাভু'টির পর প্রীতানাধরা (৬৪০ জনের মধ্যে ৫৯৫ জন )রায় 
দিলেন দ্বিতীয় 'বিশ্বষুদ্ধকে জনযুদ্ধে পাঁরণত করার পক্ষে । ফলে, “নাঁখল 
ভারত ছান্ন ফেডারেশন' থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির অনুগামীরা ছাড়া অন্যরা 
বোঁরয়ে যান । ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই ভাঙ্গন তান্র 
হয় এবং এই সময় থেকেই এ. আই. এস. এফ ছাড়াও ছান্রকংগ্রেস প্রভৃতি 
একাধক ছান্রসংগঠনের জন্ম হয় । এই 'বিতর্ককে কেন্দ্রে করে সেই সময় ছাত্র 
ফেডারেশনের ( কাঁমউানস্টপন্থা ) ছান্রছান্রীদের রাজনোতিক এমনাক শারীীরক 
আকুমণের সম্মৃখীনও হতে হয়োছিল । 
এই সময় থেকেই স্পঙ্উটত সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ছান্ন 
আন্দোলন দ:ঃটি ভাগে বিভন্ত হয়ে সমান্তরাল ধারাতেই অগ্রসর হয় । একট 
প্রত্যক্ষ ভ্রিটশ সরকার-ীবরোধী জাতাঁয়তাবাদী ছাত্র সংগ্রামের ধারা এবং 


৬৮ 


অপরাট ফ্যাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আকন্তজাতিকতাবাদী ধারা । 
রমিউীনস্ট পন্থী ছান্রফেডারেশন 'ছল এই শেষোস্ত জনযুদ্ধের ধারারই সমর্থক 
ও সংগঠক | জাতীয্পতাবাদী ছান্র সমাজের নেতৃত্বে ছিল, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড 
ব্লক ও বিপ্লবী সমাজতন্ঘী দলের (বা পূর্বের অনুশীলন সামাতি, যুগান্তর 
গ্রপের ) অনুগামী ছান্র নেতৃত্ব । 


আগষ্ট আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়। £ 


১৯৪ই-এর ১৯ আগন্ট 'ব্রাটশ সরকার গাম্ধীজী সহ ভারতের প্রায় সমস্ত 
জাতাঁয় নেতাকেই কারার্দ্ধ করলো । কংগ্রেসের আহবান না থাকা 
সর্তেও জনসাধারণ সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধে ও ক্ষোভে ফেটে পড়লো । 
শুরু হয়ে গেল আগস্ট আন্দোলন বা “ভারত ছাড়ো আন্দোলন । 
বিশেষ করে বাঙলায় এই আন্দোলন কয়েকমাসের জন্য হিংসাত্মক ও জঙ্গীরপ 
ধারণ করলো । 'ব্রাটশ সরকার সভা-সামাতর উপর নিয়ল্মণ চাল: করলো । 
আন্দোলন রত জনতার উপর নামিয়ে আনা হল সীমাহীন অত্যাচার 
ও 'নযতিন । যাঁদও কাঁমউীনিস্ট প্রভাবিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছা ফেডারেশন 
নীতিগত ভাবে ফ্যাসস্তীবরোধী জনয্‌দ্ধের সেই সময়ে সরকার বরোধী 
কোনো আন্দোলনে সামল হয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার বরোধী ছিল 
এবং 'ব্রাটশ সরকারের কাছে দেশে একাঁট জাতীয় সরকার গঠনের জোরালো 
দাঁব উত্থাপন করাছিল তথাঁপ জাতীয় নেতৃত্বকে কারাগারে নিক্ষেপ করার 
ঘটনাকে তারা কোনো মতেই মেনে নেয়ান। ১০ই আগস্ট কলকাতা সহ 
সারা বাঙলায় সবাত্বিক ছান্ন ধম্ঘট পালিত হয় | বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছা 
ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিরাট ছান্র মিছিল সমগ্র কলকাতা পাঁরদ্রমণ করে 
আওয়াজ তোলে £ জাতীয় নেতাদের আবিলদ্ধে 'বিনাশর্তে মণান্ত চাই 1৫২ 
১৫ই আগস্ট পালিশ কলকাতায় ছান্র-মাছিলের উপর নশংস লাঠি চালনা 
করল । ১৫ আগস্ট ঢাকাতে ছান্রদের সাধারণ ধম'ঘট হল । ধমণ্ঘটা ছাব্রদের 
উপর গুল চালিয়ে প্যালশ & জন ছান্রকে হত্যা করলো | প্রাতবাদে পরাঁদন 
সারা বাঙলার সমস্ত স্কুল-কলেজে সবাত্মক ছান্রধর্মঘট পালিত হল ।৫৩ 
অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন £ ১৮ থেকে ৩০ আগস্ট, বাঙলাদেশের 
সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্ন পাম্রাজ্যবাদী দমননণীতির প্রতিবাদে, নিজেদের 
প্রকাশ বন্ধ রাখল । ৩১ আগস্ট কাগজগুীল আবার যখন ছেপে বের হল, 
তখন স্পন্ট বোঝা গেল যে সমগ্র আগস্ট মাস ধরে, শুধু বাঙলা নয়, সারা 
ভারতেই প্রায় একটানা ছান্রধমঘট চলেছে । বিহার ও বাঙলায় আগস্ট 
আন্দোলন .কছ? কিছু জেলাতে প্রায় গণ অভ্যু্থানের রুপ নিয়োছিল। 
অসংখ্য ছান্র-ছান্রী এইসময়ে ব্যান্তগত ভাবেই ঝাঁপয়ে পড়োছিলেন এই উত্তাল 
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গণআন্দোলনে । আগস্ট আন্দোলনে সারা দেশেই তরুণ ছান্ল সমাজের 
ব্যাপক অংশ গ্রহণ 'ছিল উল্লেখযোগ্য । কংগ্রেস অনুসন্ধান কাঁমাটর রিপোর্ট 
অনুযায়ী সারা দেশে সমস্ত বয়সের এবং সমস্ত শ্রেণীর ছান্নরা এত ব্যাপক 
ভাবে আন্দোলনে অংশ নেয় যে সেটা ছিল অভূতপূর্ব । কংগ্রেস অন:সন্ধান 
কমিটির এই রিপোর্টে বলা হয় £ *৪ “১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে তাদের অংশ খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৪০ সালের ব্যান্ত- 
গত আইন অমান্য আন্দোলন তাদের নাড়া দিতে পারেনি । কন্তু ১১৪২ 
সালের সংগ্রাম তাদের এমনভাবে উজ্জীবিত করেছিল যা অতীতে কখনও 
হয়নি ।” 

কো'চিনের মত আরও কয়েকটি জায়গায় সংগ্রামরত ছান্রছাতীর আঁভভাবকদের 
সরকার চাকার থেকে বরখাস্ত করা বা ব্যবসার উপরে চাপ সৃষ্টি করার হমাক 
দেয় । ছাত্ররা সবরকম কাজকর্মেই অগ্রণী ভূমিকা 'নিয়োছলেন | যাঁদও 
কংগ্রেস িপোর্টে বেনারস হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাল্দের ভূমিকার কথাই 
1বশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু বাঙলার মেদিনীপুর জেলাতেও 
৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে হাজার হাজার ছান্রছান্রীর যে স্বতঃস্ফর্ত অংশ- 
গ্রহণ ঘটেছিল কাঁথ, তমলুক, মাহষাদল, সূতাহাটা, নন্দীগ্রাম, তমলুক, 
পাঁশকুড়া, ময়না প্রভীতি মহকুমা ও থানা অঞ্চলে ; যেভাবে তারা থানা ও 
সরকারী ভবন দখল, রেললাইন ওপড়ানো, ডাক টৌলগ্রাফ ব্যবস্থা বানচাল 
করে দেওয়ার মতো জঙ্গী কাজে অংশগ্রহণ করেছিল--অতীতে তেমনাট 
কখনোই দেখা যায়ান । শুধু মোঁদনীপুরে নয় যশোহর, খুলনা, রাজশাহ। 
চট্টগ্রাম, হৃগলা,বর্ধমান সবর্পই আগস্ট আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল 
স্বাধীনতাকামী ছান্র-ছান্রীরা। আমাদের দ;ভাঁগ্য আগস্ট আন্দোলনের 
বস্তারত তথ্যসমদ্ধ ইতিহাস আজও রচনা সম্ভব হয়নি । ছাত্রীদের অংশ- 
গ্রহণের তথ্য পাওয়ার সঙ্ভাবনা তো দূর অন্ত । তবে মাতাঙ্গনী হাজরার মতো 
বৃদ্ধার আত্মাহ্ৃতির পর অনেক মেয়েই যে আর ঘরে বসে থাকতে পারোন 
একথা সহজেই অনুমেয় ॥ এমনকি ছান্রফেডারেশন নাঁতিগত ভাবে আগস্ট 
আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও এই সংগঠনের অসংখ্য সদস্যও এই গণ- 
আন্দোলনের থেকে নিজেকে দূরে সারয়ে রাখতে পারেন নি, এমনাঁক কয়েকজন 
প্রাণ পধন্ত বিস্ন দিয়েছেন ।৫* বোম্বাই শহরেও আগস্ট বিদ্রোহের প্রথম 
দনেই পুলিশের গ্দীলতে নিহত প্রথম শহীদ হয়েছেন ছান্র ফেডারেশনেরই 
কমা উমাভাই কাঁদিয়া । পলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে 
সর্বভারতীয় ছাতরনেত্রী নারগিস বাটাল ওয়ালা । বাঙলায় পরবতীঁকালের 
'কামউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র “আগস্ট আন্দোলনে, যোগ 'দিয়ে আত্মগোপন করে, 
কাজ করেন। 
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যাইহোক বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাফেডারেশনের ছা্-ছানীরা একই সঙ্গে 
ফ্যাঁসম্ত বিরোধী জনযৃদ্ধের প্রচারও এই সময় চালাচ্ছিলেন, অপর দিকে ব্রিটিশ 
দমননীতির প্রাতবাদে ও জাতীয় নেতাদের ম্যান্ত ও জাতীয় সরকার গঠনের 
দাঁবতে লাগাতায় প্রচার আন্দোলন চালাচ্ছলেন ৷ ছান্রীরাও চুপ করে 
বসে থাকেন নি। রেণু চক্রবতাঁ 'লিখেছেন,৫৬ “১৯৪১ সনে পাটনায় ছাত্র 
সচ্মেলন হয়, তখন ছাত্রী সংগঠনে সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজার । কলকাতা, 
চট্টগ্রাম, বারশাল, পাটনা, রাজশাহী, বাঁকুড়া এবং অন্য সবর এই সংগঠনের 
শাখা হ্থাঁপত হয় । কনক দাসগপ্ধ ও কল্যানী মুখাজাঁ ছাড়াও কত ছাত্রী 
নেত্রীরা এসে গেল । কলকাতায় অলকা মজুমদার, শোভা রায়, শান্ত 
সরকার, পাবনার প্রাতমা দাসগপ্র, রাজশাহীর প্রত সরকার, বারশালের 
বানী দাসগুপ্, আর যশোর থেকে সদ্য চলে এলো এদের মধ্যে সর্বকণিষ্ঠা 
গীতা রায়চৌধুরী, পরে সে গীতা মুখাজা হয়োছল। 


“.-"বৃটশ-্সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে এবং ফ্যাসিবাদ রুখতে 
হলে এটাই একমান্ন পথ । কাঁমউনিস্ট মেয়েরাও এই প্রচারে নামলেন । এক- 
দিকে জাতীয় এঁক্যের 'ভীত্বতে জাতাঁয় সরকার গঠনের প্রয়োজনে জাতীয় 
নেতাদের মাাপ্ত, অপর 'দিকে বাংলাদেশকে দ্রুত দীভ'ক্ষের কবল থেকে রক্ষা 
করাঃ তাছাড়া «যুদ্ধের প্রচেষ্টার, নাম করে জনসাধারণের উপর নিরথক 
অত্যাচারের 'বর-দ্ধে দাঁড়ানো--এসবই যেন একসঙ্গে কাঁমউীনস্ট মেয়েদের 
উপরে এসে পড়লো এবং এক [বিপুল কমেদ্যমের পথে তাদের ঠেলে নিয়ে 
চললো । 

“কামিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ১৯৪২ সনের ২ মাস বাদে 
উঠে গেল (প্রকৃত সময় ২২ জুলাই, ১১৪২)। বাংলায় প্রথম পাঁট'র 
প্রাদোশক মাহলা ফ্ুপ্ট গঠিত হোল । 


“কাঁমউনিষ্ট মেয়েরা পহববার্ণত কর্মসূচী 'নিয়ে এগিয়ে এলো এবং এ 
কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য মহিলাদের সংগঠিত করতে লাগলো । একাজে 
কাঁমউনিষ্ট মেয়েরা প্রত্যেকাট বাঁড় বাঁড় ও দুয়োরে দুয়োরে উপাচ্ছত হতে 
লাগলো । দরজা খুলে মেয়েরা বেরিয়ে এলে আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা 
করতাম যে বর্তমান বিপদের অবচ্থায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। 
আমাদের দেশকে রক্ষা ও আমাদের সম্মান রক্ষা- এতো আমাদেরই করতে 
হবে। এতে আমাদের স্বানভরতা চাই। তাই জাতীয় সরকার গঠনের 
জন্য জাতীয় এঁক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদের সম্মানরক্ষা- এতো 
আমাদেরই করতে হবে । এতে আমাদের স্বনিভ'রতা চাই। তাই জাতীয় 
সরকার গঠনের জন্য জাতীয় এঁক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদেরও পাহাধ্য 
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করতে হবে । সেই সরকারই পারবে সমস্ত জাতিকে একন্র সমবেত করতে । 
এই জন্যই জাতীয় নেতাদের মান্ত আমাদের পেতেই হবে ।» 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য জনযদ্ধ-র নীত গৃহীত হবার বহ পূর্বেই কলকাতা 
1বশ্বাবদ্যালয়ের একদল সেরা ছান্র-ছান্রী (যাঁদও তারা অনেকেই ছান্ত- 
ফেডারেশনের সদস্য ছিলেন ) ১৯৪০-এর মাঝামাঝি গঠন করেছিলেন ইয়ুথ 
কালচারাল ইনস্টিটিউট”, বা ওয়াই. সঃ আই 18৭ ফ্যাঁসস্তাীবরোধী সঙ্গীত, 
নত্য, নাটক বা প্রদর্শনীর মাধ্যমে এরা কলকাতার 'শাক্ষত তরুণ মানসে 
ফাা?স্জম- এর 'বপদ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে থাকেন । প্রধানতঃ জাল 
মোহন ক'ল, সংব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চট্রোপাধ্যার, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ বিশ্বাবদ্যালয়ের মেধাবী ছান্দের দ্বারা পারচালিত এই যুব সংগঠনে 
ছান্নীদের অংশগ্রহণও নেহাৎ কম ছিল না। উমা চক্রবতঁ (সেহানবীশ ), 
সুজাতা মুখোপাধ্যায় (সুিন্ত্রা মন্ত্র দাদ), চিত্রা মজুমদার, রমা গোস্বামী, 
সাধনা বসু (রায় চৌধুরী ), নিবোদিতা বস (দাশ), বিনতা বসু (রায় ) 
প্রমূখ প্রাতিভাশালী ছান্রীরাও কম বেশী এই সংগঠনের সকিয় 1ছলেন। 
ফ্যাঁসস্ত 'বরোধী আন্দোলনে ছাব্রীদের ওটাই ছল সম্ভবতঃ প্রথম 
অংশগ্রহণ ৷ 


মিল আত্মরক্ষা সমিতি ও জনযুদ্ধের শরিক ছাত্রীসমাজ £ 


ফ্যাঁসস্তশীবরোধী সংগ্রামে বাঙলার কমিউনিস্ট পাঁ্টর সদস্য নারী 
কমাঁদের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের নারীসমাজ যেভাবে অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন__তা নিশ্চয়ই আজ ইতিহাস । ভারতবর্ষের মাটিতে উচ্চকো'ট মাহলা 
সমাজের গণ্ডী পোঁরয়ে সংগাঠত ও গণাভান্তক নারী-আন্দোলনের সূত্রপাত 
ঘটে নিঃসন্দেহে বাঙলাদেশে “মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমতি" গঠনের মধ্য দিয়ে । 

প্রাথমকভাবে ছান্ন ফেডারেশনের অন্তভূস্ত ছা্রীকমাঁরাই নারী-সমাজের 
মধ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্য শুর করেন । হীতিমধ্যেই বাঙলার 'বাভন্ন 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদের নিয়ে ছান্লী-সংঘ বা “গার্ল স্টুডেন্টস 
এ্যাসোপসিয়েশন- গড়ে ওঠে (১৯৩৮) । কমিউনিস্ট পাট'র কনক দাশগণপ্ত 
(মুখার্জ), শান্ত সরকার (বসু), কল্যানী মুখাঁর্জ (কুমারমঙ্গলম ), 
দিন ঘোষ, প্রীত লাহিড়ি (ব্যানাজ্ ), লেবার পার্টির উমা ঘোষ, গীতা 
ব্যানা্জ । ম:খার্জ'), কংগ্রেস সোস্যালস্ট পাঁটর আনমা ব্যানাজ 
( চক্ষবতাঁ) এবং রাক়্রবাদী পার্টর শোভা মজুমদার (গাঙ্গুলী )-কে নিয়ে 
প্রথম গাল স্টুডেন্টস- কামাঁট গঠিত হয় । কনক দাশগুপ্ত হন তার প্রথম 
সঙ্পাদিকা | গার্ল স্টুডেন্টস আসো সিয়েশন: প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের বিরদ্ধে প্রচার-আন্দোলন চালালেও জনযদ্ধকালে কাঁমিউনিস্ট ছান্রী- 


৭ 


'নেতৃত্বের পারচালনায় তারা প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায় ফ্যাসম্তশবরোধা 
আন্দোলনে সামিল হন ।৫৮ ্‌ 

বস্তৃত, এই সময়কালে সমাজের 'বাঁভল্ন অংশ থেকে, বিশেষ করে শাক্ষত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মাহলা কাঁমউনিস্ট পাঁট'র সঙ্গে যত 
হন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই 'ছিলেন প্রান্তন কংগ্রেসকর্মী ও বিপ্লববাদী দলের 
সঙ্গে যৃস্ত। আবার ছান্র-আন্দোলন থেকেও ছান্রীকর্মীরা অনেকে এসে 
ছিলেন। কমিউনিস্ট পা্টর সংস্পর্শে এসে এইসব মাহলাকমাঁদের অনেকেই 
পার্টর গোপন কাজে নানাভাবে সাহাধ্য করতে থাকেন, এমনকি পাঁটিতেও 
যোগ দেন । কামিউনিষ্ট পাটিও এই সময় ছান্লীও মহিলাদের পাটির মধ্যে 
নিয়ে আসার জন্য এবং তাঁদের রাজনোতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলবার উদ্যোগ 
গ্রহণ করে । পার্টির রাজনোতক ক্লাসগীলর মধ্য দিয়েও মাঁহলা কমাঁদের 
প্রাশাক্ষত করার কাজ শুরু হয । 

নাৎসী জামনিা কতক সমাজতান্রক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্কান্ত হওয়ার 
পরেই তার বারত্বের কাহনণ 'বশ্বমন্ন ছাড়িয়ে পড়ে । সোভিয়েত নারীদের 
বীরত্বের কাহিনীও প্রচার হতে থাকে সবন্প । বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত 
বীরাঙ্গনা রূপে তানিয়া, সোফিয়া, জয়া, কাসমো ডিস্কায়া, ওলগা বারবোলচ, 
নাতাশা কভসোভা, মায়া পৌলভানোভা, নিনা পোপোভা প্রভৃতি 
সংগ্রাম মেয়েদের কাহনী বাঙলা তথা ভারতের শাক্ষত এবং সচেতন ছাত্রী 
সমাজের মধ্যে সবাধিক প্রচারিত হয় । সোভিয়েত নারীদের বীরত্বপূ্ণ 
কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চীনের নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ 
কাঁহনীও ভারতের নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে । মাদাম সান ইয়াৎ-সেনের 
একাঁটি বিশেষ প্রবন্ধ চীনা মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রাম” সেই সময়ে ব্যাপক- 
ভাবে প্রচারিত হয়োছিল কাঁমউীনন্ট পার্টির সাপ্তাহিক পান্নকা “জনয্দ্ধ'র 
মাধ্যমে । 

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশে গড়ে ওঠে নারীদের মধ্যে 
'দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার আন্দোলন | বাঙুলা ছিল এর পুরোভাগে | ফ্যাঁসম্ত 
বিরোধী প্রচারের জনা বাভন্ন অঞ্চলে জাপাঁবরোধাী মেলা প্রভীত সংগঠিত 
হতে থাকে । সমাজের 'বাভন্ন স্তরের মাহলারা ও ছাত্রীরা দলে দলে এইসব 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন ৷ র্লমশই গড়ে ওঠে মাঁহলাদের নিজস্ব 
সংগঠন-- আগ্ালক, জেলাভীন্তক ও প্রদেশগতভাবে ।৫৯ 

১৯৪২ এর ১৩ এ্রাপ্রল ইউনিভাপিট ইনাস্টাটউটের এক সর্বদলীয় সভা 
থেকে গঠিত হয় “কলকাতা মাঁহলা আত্মরক্ষা সাংগঠানক সাঁমাত। এই 
সাঁমীতর আহ্বায়িকা নিবচিত হন শ্রীর্গীত এলা রীড (স্টেটসম্যান পান্রকার 
বাতা সম্পাদক এযালেক রাঁড”্এর পত্নী এলা রাড ছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত 


৭৩ 


ডান্তার মৃগেন্দ্রলাল মিঘের বিদষী কন্যা এবং প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার 
মনমোহন ঘোষের নাতনী )। পরবতাঁকালে বেশ কয়েকবছর ধরে এলা রীড-ই 
ছিলেন 'মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাত'র প্রাদেশিক সম্পাদকা । 


যাহোক, 'জনয্দ্ধ* পান্রকায় মাহলা আত্মরক্ষা সাংগঠাঁনক সাঁমাতির সভার 
যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা নিদ্নর্প £ 


“গত ১৩ই এপ্রল কাঁলকাতা ইউনিভারাসাঁট ইনাস্টাটউট লাইব্রেরী হলে 
কলকাতার নারীদের এক ফ্যাঁসাবরোধী সঙ্মেলন হয় । চীনা কনসাল 
জেনারেলের পত্নী মাদাম পাও সভার সভানেন্রীত্ব করেন । 


“শ্রীষুন্তা প্রণাতি দে বলেন, চীন ও সোভিয়েত দেশের মেয়েদের মতো, 
ভারতের মেয়োদগকেও দেশ ও গৃহরক্ষার জন্য পুরুষের পাশে যোগ্য স্থান 
গ্রহণ করিতে হইবে । শ্ত্রীষ্স্তা জ্যোর্তিমর়ী গাঙ্গুলী বলেন যে, স্বাধীনতা 
কখনো অপরের দান হিসাবে আসে না। জাপান আমাদগকে স্বাধীনতা 
দিবে না। সভায় শ্রীষ্যন্তা রেণু চক্রবতাঁ, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমনেসা 
আহমদ, স্টেলা ত্রাউন প্রভাতি ব্তুতা করেন। নিম্নালাখত প্রস্তাবগীল 
গৃহীত হয় £ ১) দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৌতিক চেতনা জাগাইতে 
হইবে ২) জনরক্ষার জন্য মেয়েদের শীন্তশালী সংগঠন গাঁড়য়া তুলিতে হইবে 
এবং প্রয়োজন উপচ্ছিত হইলে মেয়োদগকে আঁফস, কারখানা, এমন 1ক রণক্ষেত্রেও 
পুরুষের চ্থান পূরণ করিতে হইবে ৩) সেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা 
দিতে হইবে ৪) জনসাধারণের সাঁহত ভারতের সৈন্যদের সন্ভার স্থাপন 
কারিতে হইবে 1৮৬০ 
মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠাঁনক সাঁমাতির কার্যকর? কাঁমাঁটর পক্ষ থেকে 
নারীসমাজের উদ্দেশে একটি যুন্ত আবেদন প্রচার করে প্রাতাঁট গ্রামে ও শহরে 
মহিলা আত্মরক্ষা সাঁমাত গড়ে তুলতে আহ্বান জানানো হয় । এই আবেদনে 
৮ দফা কমসূচী প্রচার করা হয় £ '১) প্রচার আন্দোলন (২) পঞ্চম বাহিন'র 
বরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা (৩) 'সাঁভল 'ডিফেন্সের কাজগ্ীল সংগাঠত করা 
(8৪) বাস্তুচ্যুত ব্যান্তদের জন্য বাসম্ছানের ব্যবচ্থা করা, খাদ্য-বস্ত্র ও অর্থ 
সংগ্রহ করা (৫) প্রয়োজনবোধে সামারক স্বাবধার্থে আঁধকৃত চ্থানগ:ল 
থেকে সাধারণ বাসিন্দাদের সরে যেতে সাহায্য করা, তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও 
ও পুনর্বাসনের দাবী আদায় করতে সাহায্য করা (৬) জেলা বো কো- 
অপারেটিভ বা সরকারাঁ সাহায্যে চাল-ডাল প্রভাতি ন্যাধ্য মূল্যের দোকান 
চালাতে সাহাধ্য করা (৭) যুষুৎস_, লাঠি খেলা প্রভাততে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের 
বাহ্িদ সংগঠিত করা । বিপদের সময় নিজেদের ও প্রতিবেশীদের যাতে রক্ষা 
করতে পারে তার জন্য এবং গোরলায্দ্ধের সাহায্যের জন্য মাহলাদের একা 
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আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা (৮) “ফসল বাড়াও? এবং উৎপাদন বাড়াও* 
আন্দোলনে নহযোগিতা করা 1৬১ 

এরপর থেকেই সূপরিকাঁজ্পতভাবে গ্রামে ও শহরে সর্বনই চ্ছানীয়ভাবে 
মহলা আত্মরক্ষা সামাঁত গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকে । সাঁমাঁত গড়ার 
এই কর্মসূচী নিয়ে মাহলাকমাঁরা ছাঁড়য়ে পড়েন কলকাতার বাঁস্ত ও মধ্যাবত্ত 
অঞ্চলে, 'বাভন্ন জেলার গ্রাম ও শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে । তার ফলে হ্ছানীয় 
[ভাততে অনেক ছোট ছোট মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাঁত বা কাঁ্মাট গড়ে উঠতে 
থাকে । এই সময়কার প্রচার-আন্দোলনের ষে বিবরণ কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু 
চক্ষবতাঁ 1দয়েছেন তার অংশাঁবশেষ নিয়রূপ £ 

“সভায় সভায় এই কথা আমরা শোনাই-_বাঁল, রাশিয়ার মেয়েরা যাঁদ 
পারে, আমরা ভারতের মেয়েরা কেন পারব না! "*্প্রথম প্রথম সভায় 
সামাততে মেয়েদের আনাই কঠিন ছিল, আরো কঠিন ছিল বোশক্ষণ কোন 
[বিষয়ে তাদের মন বসানো । আমাদের কমাঁরাই ঘুরে ঘুরে মাঁহলাদের 
বোঝানোর কাজ করে যান অটুট ধৈর্ষের সঙ্গে । কোথাও সভা হবার কথা 
হলে তারা প্রাতাঁট বাড়িতে যেত, একবার দহ'বার নয়- বহুবার | শেষ মহত" 
পর্যন্ত ডেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হতো সভায় । শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন 
মাহলারা 1১৬২ 

শুধুমান্ কলকাতায় নয় ১৯৪২-এর জুন মাস থেকে শুর; করে সেপ্টেম্বর 
মাস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাঙলা জ:ড়ে গড়ে উঠোছিল মাহলা আত্ম- 
রক্ষা সামাতির অসংখ্য শাখা । বাঁরশাল, চট্রগ্রাম, নোয়াখালি, গসলেট, ঢাকা, 
ফারদপুর, রংপুর, রাজশাহী, ম্ীর্শদাবাদ, বাঁকুড়া, পাবনা, হুগলী, খুলনা, 
যশোহর, ময়মনাঁসংহ প্রভাত জেলাগ্2ীলতে ফ্যা'সন্তবরোধা প্রচারের মাধ্যমে 
দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং খাদ্য আন্দোলন ও রাঁলফের 
সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সামাতির প্রাথমিক কাজ শুরু 
হলো । পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি জেলাতে মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৪২-এর জুন মাস থেকে শুর করে সেপ্টেদ্বর মাস পযন্ত 
সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাঙলা জুড়ে গড়ে উঠোছল মহলা আত্মরক্ষা সামাতর 
অসংখ্য শাখা । সংগঠনের শাখা ছাড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায়, এমনাক গ্রামের 
প্রত্যন্ত প্রাস্তেও। প্রথম যখন বাঙলাদেশে জাপানী? বোমা পড়ে তখন সুরক্ষা 
ব্যবচ্ার প্রশ্নীট আত তীব্রভাবেই অননুভূত হয় । এই পর্বে নারী-আন্দোলনের 
(ছান্রীরাও 'ছল যার প্রধান অংশ) মূল কম“সূচা ছিল 'তিনাট £ এক) 
দেশরক্ষা ; দ?ই ) জাতীয় নেতাদের মবান্ত ও জ্বাত?য় সরকার প্রাতিষ্ঠা ; 
তন) দ2ভক্ষে মৃত্যুর হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা । 

প্রথম পযয়ে ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার 'দকে, মাঁহলাদের. 
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মধ্যে আত্মরক্ষা সস্তাহ পালনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় । এই 
আত্মরক্ষা সপ্তাহের প্রধান কর্মসূচী ছিল জাপ-ীবরোধী প্রচার । প্রীতাট 
অঞ্চলে মাহলাদের স্কোয়াড, বৈঠকসভা, সাধারণ সভা, নর প্রদর্শনী, প্রভাত 
ফেরী, জননাট্য, বাবধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভাতির মাধ্যমে জাপানা 
আক্রমণের বিরদ্ধে দেশরক্ষার কাজে সর্বস্তরের মানৃষের ব্যাপক এঁক্য গড়ে 
'তোলার জন্য আবেদন জানানো হয় । আত্মরক্ষা সপ্তাহের এই আন্দোলনের 
মধ্য 'দয়ে কতকগ্ীল গঠনমূলক কাজও করা হয় ঃ (১) মেয়েদের এ আর. পি 
প্রাথমিকশচাকৎসা ও ছোরা-লাঠি খেলা শেখার ব্যবচ্থা : (২) ভলান্টিয়ার 
বাহনী গঠন করা ; (৩) খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করা । 

দ্বিতীয় পষয়ে মাহলা আত্মরক্ষা সামনীতির কাজ ছিল নভেদ্বর, ১৯৪২-এর 
প্রথম সপ্তাহাটিতে কাঁমউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া 'দয়ে “জাতীয় এঁক্য 
সপ্তাহ' পালন করা । এই এঁক্য সপ্তাহের রণধ্বান ছিল, কংগ্রেস নেতাদের 
মস্ত চাই, দমননীতি বন্ধ করো, কংগ্রেসন্লীগ এক হও, জাতীয় গভর্ণমেশ্ট 
গঠন করো, জাপানকে রুখে দেশ স্বাধীন করো । এই সব শ্লোগানের 
'ভান্ততেই ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করে মাহলা 
আত্মরক্ষা সাঁমীত। বিয়ালিশের আগস্ট আন্দোলনের প্রভাব তখনও দেশের 
মানূষের স্মততে জাগ্রত । যাঁদও মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাতি কংগ্রেস 
কনহ্যনিস্ট সব্দলেরই নেঘীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তবুও এর ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী চরিন্রের জন্য (গাম্ধীজীর মুন্ত চাই-এর মতন জনাপ্রয় গ্লোগান 
নিয়ে আন্দোলন করা সত্বেও ) একশ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবাদী মানুষ (প্রধানতঃ 
ফরোয়ার্ড রক, আর. এস. পি. ও কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা ) এই সংগঠনকে 
ছাপ দিয়ে দিল “কমন্যনিস্ট' রূপে । যাঁদও এর গণচাঁরন্র পর্যবেক্ষণ করলেই 
বোঝা যায যে কোনো কোনো কমন্যুনিস্ট নেঘী এর নেতৃত্বে থাকলেও মাঁহলা 
আত্মরক্ষা সাঁমীতকে কখনোই একটা কমত্যানস্ট সংগঠন র:পেই মানত 'চাুত 
করাযার়না। সমাজের সবস্তরের মহিলাদেরই এই সংগঠন দলমত 'নাবশেষে 
এঁক্যবদ্ধ করতে পেরোছিল । এমনাঁক কলকাতায় মুসালম মাহলারাও (প্রায় 
&০০ মুসাঁলম শ্রমিক ) নাঁজমনন্লেসা আহমদ নামক একজন তরুণীর নেতৃত্বে 
মহলা আত্মরক্ষা সামাতি ও গান্ধীজীর মস্ত আন্দোলনের শারক হন। 
১৯৪২ এর মধ্যেই বাঙলার প্রায় সকল জেলাতেই মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাতর 
শাখা স্থাপিত হয় ৷ বলাই বাহুল্য ছান্রী সমাজ ( প্রধানতঃ ছান্র-ফেডারেশনের 
সদসা ) ছিলো এই আন্দোলনের পরোভাগে । 


পঞ্চাশের মন্বস্তর মোকাবিলাক্স বাঙলার ছাত্রীর! £ 
কাব জ্যোঁতরিন্দ্র মৈত্র তাঁর এক এীতহাঁসক স্ম্রতচারণায় বলেছেন £৬৩ 
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“তারপর এল ১৯৪৩ সাল, বাঙলায় ১৩৫০ । গোটা বাঙলাদেশ জুড়ে বিশেষ 
করে কলকাতায়, মহামন্বন্তরের করাল ছায়া চারাঁদক অন্ধকার করে 'দিল। 
আর ঘরে থাকা ধাঁচ্ছল না ।***রাস্তায় রাস্তায় ঘূরতাম ৷ চৌরঙ্গী, কাঁলঘাট 
লেক মাকেটের মোড়, বাঁলগঞ্জ'**ওঁদকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড় । 
সব এক দশ্য- শত সহম্র কঙ্কাল ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে চিৎকার 
করছে। পেটের জ্বালায় গ্রাম উৎখাত করে শহরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও 
জগদ্ধাঘী কষাণী দু-মূঠো অল্নাভক্ষা চাইতেও সাহস পায় না-_বলে ফ্যান 
দাও। মন্যষ্যত্বের কী অবমাননা! গোর ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে 
মানুষে কাড়াকাঁড়। ভাস্টাবনের পচা এটোকাটা 'নিয়ে কুকুরে মানুষে 
মারামারি । আর দেখলাম মৃত্যু-অমতের সন্তানরা মরছে যেন পোকা- 
মাকড়। একাঁদন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ 
ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেন্চাঁক তুলে কাঁদছে ।”*আমি চিংকার 
করে বলে উঠলাম--না- নানা । আঁচ্ছর পায়ে দৌড়তে দৌড়তে হেটে 
চলোছি আর মনে মনে বলাছ-_-স৩ 1010 11051 06019 1০ ৫8৪-_মান্‌ষের 
তোর এই দভিক্ষ মানবো না, প্রাতিরোধ করব+ উত্তীর্ণ হব ।”**- 

কাঁবর এই বেদনা জাগ্রত হয়েছিল বাঙলার নারীঁজাতির হৃদয়েও । মাহলা 
আত্মরক্ষা সাঁমাতর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ছান্রীরাও (অল বেঙ্গল গার্ল স্টুডেপ্টন 
এ্যাসোণসয়েশন ) এাঁগয়ে এসোৌছলেন মন্বস্তরের বিরুদ্ধে প্রাীতরোধ সংগ্রামে, 
দর্ভক্ষ পীঁড়ত মানুষের ভ্রাণকার্ষে। মনুষ্য সৃষ্ট এই ভয়ঙ্কর দনাভক্ষ 
কণ ভয়াবহই না ছিল ! গ্রাম ও শহরে মলে অন্তত ৩০ লক্ষ মানুষ এই, 
মন্বন্তরে শুধূ না খেতে পেয়ে মারা যায় । এদের বেশীরভাগই নারী ও 
1শশ্‌ । অথচ বাঙলায় সেই বছর খাদ্যশস্যের কোনো অভাবই ছল না। 
ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ ও মহাজন--কালোবাজারীরা মলে চক্রান্ত করে হত্যা 
করলো লক্ষ লক্ষ দাঁরদ্রু বাঙালীকে | এদের আঁধকাংশই কীষ-শ্রামক, ভাগচাষী,. 
দাঁরদ্র কষক ও শহর নগরের নিয়াবন্তের দল। ৬০ লক্ষ পাঁরবারের মধ্যে ৩০ 
লক্ষই ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায় । প্রায় ৩০ লক্ষ পারবারে উপার্জন করার 
মত কেউ থাকে না। দশ লক্ষ বাঙালী গহহারা হয় । এক চতুর্থাংশ কৃষক 
তার জাঁম হারায় । 'বিভূঁতিভূষণের 'অশান সংকেত” বিজন ভগ্টাচার্যর “নবান্ন'- 
তে এর জ্বলন্ত 'চিন্ন উপাচ্ছত । 

মহলা আত্মরক্ষা সামাতি ১১৪২ এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে গোটা 
১৯৪৩ সাল জংড়ে বাঙলার ব্যাপকাভান্তক খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলে । 
ভয়াবহ মন্বস্তর ও খাদ্য-সংকটের মোকাবিলায়, খাদ্যসরবরাহ ও বস্টনের কাজ 
পারচালনায় মেয়েদের নিয়ে ভলাষ্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই 
সময় কনক্রোলের দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়লে দোকানীরা লাইনে. 
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দাঁড়ানো মানূষগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ বাবহার, এমনাক নিগ্রহ পর্যন্ত 
করত। এসব ক্ষেতে মাহলা-স্বেচ্ছাসোবকারা গিয়ে ক্রেতাদের সাহাষ্য 
করতেন । বাস্তু অণুল থেকে শ্রমজীবা মেয়েরাও এসে এই কাজে যোগ দেন। 
৩13 মাস আগেও যারা পদনিসীন ছিলেন, তাঁরাও স্বেচ্ছাসৌবকা হয়ে এগিয়ে 
আসেন । মধ্যাবন্ত মাহলারাও তাঁদের ঘরের কাজ ফেলে সকাল থেকেই এই 
কাজে লেগে যেতেন ।৬৪ কমিউানস্ট পার্টির মাহলা কর্মী ও ছান্রীরা এই 
কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতেন । শধুমার দুভক্ষ শ্লাণ বা খাদ্যসংকট 
মোকাবলাতেই নয়, জাপবিমান আক্রমণ প্রাতরোধেও “ফরস্ডস- এম্বুলেম্স 
ইউনিট” _এর সঙ্গে একমে এরা কার্যকরা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । সাইরেন 
বাজা মান্ুই বাস্ততে বস্তিতে গিয়ে নারীশশশহদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতেও 
এ'রা সাহায্য করতে থাকে । বাস্ত অঞ্চলের মানুষদের অস্বাবধাগন্দীল দুর 
করা, বিমান হানার পর আহতদের শহশ্রুধার জন্য এবং রিলিফ সেশ্টারে কাজ 
করার জন্যও নারা-ভলাস্টয়ারদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। এছাড়া প্রাতটি 
জেলার মহল্লায় মহল্লায় অসংখ্য রিলিফ সেপ্টার বা লঙ্গরখানা খুলে বনৃভূক্ষ 
মানুষের মুখে অল্প ঘুলে দেবার দায়িত্ব “অল বেঙ্গল গাল স্টুডেন্টস: 
এ্যাসোসয়েশন' ও ছান্রফেডারেশনের কমাঁরা গ্রহণ করেছিলেন । সৌঁদনের 
ছাত্র-আন্দোলনের একজন প্রথমসা'রির ছান্লীসংগঠক ছিলেন বত মান বিদ্যাসাগর 
মহলা কলেজের অধ্যক্ষা অলকা মজুমদার (চট্টোপাধ্যায় )। তিনি এক 
সমতকথায় লিখেছেন £৬৫ “যুদ্ধের মধ্যে দেশীশবদেশী চক্ষান্তে তখন 'আমার 
সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে ।, তারপর দ্রুত যোগাযোগ ঘটে 
গেল। এই ছাত্রীদের উৎসাহেই প্রধানত দিনাজপুরে কৃষক ও মধ্যাবন্ত 
মেয়েদের 'নয়ে গড়ে উঠলো মাহলা সাঁমাত। মাঁহলা সাঁমাতর নেতৃত্বে গ্রাম 
ও শহরের মেয়েদের মিলত এক বিরাট “ভুখা '্াছল' জেলা-শাসকের দপ্তর 
অবরোধ করলো-_এই ধরণের মিছিল ভারতে প্রথম বলে আঁভনান্দিত হল 
পপপলস: ওয়ার, পরিকায় । সে যুগে ছান্রীরাই 'বাভল্ন শহরে মাহলা সমিতির 
প্রাতম্ঠা ও সংগঠনের প্রাথামক দায়িত্ব নিয়েছিলেন । 

শদনাজপুর থেকে আবার কলকাতা, আশহতোষ কলেজ । গ্রাম তখন 
কলকাতার পথে পথে উঠে এসেছে । “পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের 
শোভাযাঘ্া চলে”, এখানে সেখানে 'নির্ন মানুষের ম:তদেহ ছাড়িয়ে ছিটিয়ে 
পড়ে থাকে । দুঃসহ বেদনায় আশুতোষ কলেজের সেই ছান্রাট পথ খোঁজে । 
একদিকে কলেজে ছান্লী ইউনিয়ন গড়ার আন্দোলন, অন্যাদকে ছান্নীদের 
জনসেবায় সংগাঠত করার কাজ । একাদিনেই কলেজ ও বাইরে সাতশো টাকা 
সংগৃহীক্তহল 1৮ প্রসঙ্গঃত উল্লেখযোগ্য বাণী দাশগ্প্াও ছিলেন আশনতোষ 
কলেজের সেই সময়ের একজন ছাঘী। ১৯৪৫ সালের ২২ জুন অজ্প বয়সেই 
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এই কামউনিস্ট তরুণীর জীবনাবসান ঘটে । দহাভরক্ষের সময় তান রালিফের 
কাজে আত্মনিয়োগ করে অক্লান্ত পারশ্রম করে ছাত্রী মহলে প্রিয়পান্রী হম । 
এরকম ভাবে অঙ্গ বয়সেই অসচ্ছতার কারণে অকালে প্রাণ ত্যাগ করেন 
আরো দুইজন ছাল্রী কম্ণ'। নোয়াখালি জেলার কাঁমউানস্ট পাঁ্টর সদস্যা 
পার্ণমা শীল (মতযু 8 ২৬ জুলাই, ১৯৪ ) এবং অপরজন বিয়ালবাজারের 
কিশোর বাঁহনীর নেত্রী কল্যাণী কর (মৃত্যু ২৫ জুলাই, ১৯৪৪) 1৩৬ 
তথাকশট হঠাধ পেয়ে গেলাম বলে এই নিবন্ধে উল্লেখ প্রয়োজন মনে করলাম । 

এই সময়কালে 'মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাতি'র উদ্যোগে সংঘাঁটিত একাঁটি 
স্মরণীয় ঘটনা হলো বিধানসভা ভবন আঁভমনখে মাহলাদের বিশাল “ভুখা- 
মাছল" ( ১৭ মার্চ, ১৯৪৩ ) পারচালনা । কলকাতার বাস্ত অঞ্চল সহ উত্তর 
ও দক্ষিণ শহরতলীর প্রায় ৬১০০০ মাহলা শোভাধান্রা সহকারে খাদ্যের দাবিতে 
এবং মূল্যবাদ্ধর প্রাতবাদে এরীদন বিধানসভা আভিমহখে যাত্রা করেন। ছেড়া 
ম্যাকড়ার ফাল পরা হাঁন্ডসার শত সহম্্র মায়ের দল তাঁদের হাড়-জরাঁজরে 
মুমূষ্ শিশু কোলে নিয়ে কলকাতাবাসীর চেতনায় সোঁদন যেন কশাঘাত 
হেনোছল | কমিউনিস্ট নেত্রী রেণহ চক্রবতাঁ ঠলখেছেন, এটাই হলো মহলাদের 
প্রথম সংগ্রামী মোরা যা নাঁড়য়ে 'দিয়ে গেল গোটা শহরকে, পিঠ সোজা করে 
বসতে হলো সরকারকে । নারী-আন্দোলনে এক নতুন পর্যায় এলো | সম্পূর্ণ 
মধ্যাবত্ত সমাজের আন্দোলন থেকে কলকাতার মাহলা আত্মরক্ষা সমিতি 
পেশছল শ্রীমক-গঠাহনীদের স্তরে এবং তাদের বাণী পেশছে 'দিল গ্রামের দারিদ্ু 
মানুষের কাছে ।” কলকাতার অনুসরণে কাঁমউনিস্ট মাহলাদের এই ধরণের 
ভুখামাঁছল ছাড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, বাঁরশাল, রংপুর, 
জলপাইগাঁড়, মোঁদনীপুুর প্রভাত জেলাতেও । একই সঙ্গে অবশ্য চলতে 
থাকলো ফ্যাঁসন্ত বিরোধী প্রচার 1৬৭ 

এবষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বাঙলার নারীসমাজের এই ব্যাপক 
ভাত্তক গণআন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তুলবার পশ্চাতে ছিল ভারতের 
কামউনিস্ট পাটির সুপারকাঁঞ্পত নেতৃত্ব । ১৯৪২ এর ২২ জুলাই পার্টির 
উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরই মাঁহলা ফ্রণ্টকে সংগাঠত করার 
বিশেষ পাঁরকজ্পনা কাঁমউনস্ট পাট গ্রহণ করে। ইতিমধ্যেই কলকাতা 
এবং 'বাঁভিম্ব জেলায় পাটিসদস্য মাঁহলাকমাঁরা রাজনোতিক শিক্ষার ক্লাস 
ইত্যাঁদ সংগাঠত করে মহিলাকমাঁ গড়ে তুলতে থাকে । প্রধাণতঃ শিক্ষিত 
ছানী কাদের মধ্য থেকেই নারী আন্দোলনের সংগঠক ও কমা বাহন? 
গঠন শুরু হয়। প্রাদোশক কামাটর তরফ থেকে সারা প্রদেশের নারী 
আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পাঁরচালনা করার জন্য পাঁচজন মাঁহলা সদস্যকে 
নিম্নে প্রাদেশিক মাহলা ফ্রাকগন ও পরে প্রাদেশিক স্পেশাল সেল গঠন করা 
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হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাঁণকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবতাঁ, কমলা মুখাঁজ, 
য'ইফুল রায় ও কনক মুখার্জ। লক্ষাীয় এরা প্রত্যেকেই এসৌছলেন ছা 
আন্দোলন থেকে এমনাক তখনও কেউ কেউ ছাত্রী সংগঠন গড়ার কাজে প্রত্যক্ষ 
ভাবে ব্যস্ত থাকতেন পার্টির পক্ষ থেকে । বস্তুত সমাজের ব্যাপক অংশের 
মাহলাদের গণআন্দোলনে সামিল করার উপয্দস্ত সংখ্যক মাহলা কমার একান্ত 
অভাবের ফলে ছাঘীআন্দোলনের কমিউনিস্ট সংগঠকদের একই সঙ্গে মাহলা 
“সংগঠন? এবং শ্রীমক সংগঠনেও সব্রিয়ভমকা পালন করতে হতো । 

বাঙলার 'বাভন্ন জেলার ছাত্রীরা এই সময় মাহলা আত্মরক্ষা সামাতির, 
পাশাপাশি এগিয়ে এসোছলেন রিলিফের কাজে ৷ ছান্র ফেডারেশন ও গাল" 
স্ুডেন্টস: আসো সয়েশনের উদ্যোগে বহু চ্ছানে শিশুদের জন্য দৃধ বালির 
ব্যবস্থা করা হয়। বেথুন কলেজ ছাড়াও কলকাতায় বিভিন্ন কলেজ, ঢাকায় 
বধ মানে, মার্শদাবাদে, নদীয়া, হাওড়ার, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, রংপুরে, 
বগুড়ায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে, ২৪ পরগণায়--বাঁসরহাটে ও গোবরডাঙ্গায় যথা- 
কমে ২৬০ট দুধের ক্যাপ্টিন গাল স্টুডেপ্টস- আসো সয়েশন (জি, এস, এ) 
পাঁরচালনা করছে। প্রায় পনের হাজার শিশুর জন্য তারা দুধ বাল করার, 
ব্যবস্থা করেছে । শিশুদের মধ্যে অপদম্টি ও অনাহারের জন্য মৃত্যুর হার 
বেশি ছিল। মহামারী প্রাতরোধে কলকাতায় “অল ক্যালকাটা টিচার্স এণ্ড 
স্ুডেস্টস ইউনাইটেড রিলিফ কাঁমাঁটি* গঠন করা হর। কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই কমিটির সভাপাঁতি হন। এই কাঁমটি 
পাঁরক্পনা করে জেলায় জেলায় রিলিফ স্কোয়াড পাঠাতে থাকে। 
মহামারীতে মৃত্যুর সংবাদ আসায় এই কামাট সর্বপ্রথম পাবনা, ফরিদপুর ও 
ঢাকায় চিঁকৎসার জন্য ওষুধ যন্রপাতি 'নয়ে রালিফ স্কোয়াড রওনা হয়ে 
যায়। বাঁকুড়া, যশোহর, চট্টগ্রাম, ময়মনাঁসং, বরিশাল, হাওড়া, খুলনা, 
জলপাইগাঁড়, নোয়াখালি ও অন্যান্য আরও কয়েকটি জেলায় ছান্ন সংগঠন 
মজবৃত থাকায় তারা নিজেরাই স্থানীয় খাদ্য-কমিটির সহায়তা নিয়ে 
মহামারির বিরুদ্ধে স্কোয়াড তৈরী করে দঃচ্থছ ও পড়ত জনগণের সেবায়, 
[নয়োজিত হয় । 

মাহলা আত্মরক্ষা সামতির নেন্রীরা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি রালফের 
কাজে দলমত 'নার্বশেষে এগিয়ে আসে। এই জন্য প্রাতাটি জেলায় মাহলা 
আত্মরক্ষা সাঁমতির সম্পাঁদকা বা সংগঠক রূপে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া 
হয়েছিন। তার একাট তালিকা সাঁমাতর সম্পাঁদিকা এলা রাঁড প্রকাশ করে- 
ছিলেন । তাতে আছে £ কলকাতা-_অনিলা দেবী ;) ২৪ পরগণা-_নিবেদিতা 
শাঁগ ; হাওড়া- প্রীতি লাহাড়; হ'গলী- প্রাতভা গাঙ্গ/ল ; বর্ধমান-_ 
বিভা কোঙার ; ঘশোহর--চারববালা রায় ; খলনা-_ভান দেবা ; বরিশাল 
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_বাঁণা সেন; ফাঁরদপুর-উমা ঘোষ ; ঢাকা-_হিরণপ্রভা ব্যানাজা ; 
ময়মনাসংহ_ জ্যোত্মা নিয়োগী ; চট্টগ্রামম_আরাঁত দাস; নোয়াখালি-_- 
জ্যোতি দেবী ; কুমিল্লা -_বাণা ব্যানার; পাবনা-_মায়া সান্যাল; রাজশাহণ 
স্প্ঞনৃপমা বাগচী ; রংপুর- রেবা রায় ; দিনাজপৃর-আশা চক্রবতাঁ ; 
জলপাইগাড়-গায়ন্রী রায় ; বগুড়া রেনুকা গাঙ্গুলি ; মোঁদনীপৃর-- 
অনুপমা পষ্নায়েক ; বীরভূম -সত্যবালা চ্যাটার্জ; বাঁকুড়া_ভান্ত সিংহ; 
নদীয়া__মঞ্ধহ চ্যাটার্জ' এবং ম্ার্শদাবাদ--আরাত রার | 


এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছান্নী আন্দোলনেরও সংগঠক । জেলার 
জেলায় গার্ল স্টুডেপ্টস গ্র্যাসোসয়েশন ও মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাতর সঙ্গে 
যৌথ ভাবে 'রালফের কাজ পারচালনা করতো । শুধু কাঁমউ'নস্টরা নয় এই 
কাজে কংগ্রেসের মাহলা নেন্রীরাও স্বতঃস্ফৃত ভাবে এাঁগয়ে আসেন । শ্রীমাত 
নেলী সেনগুপ্তা, হীন্দিরা দেবী চৌধুরাণীঃ বাসম্তী দেবী, জ্যোতম়ী 
গাঙ্গীল,মো হিনী দেবী, প্রভাবতা দেবী সরস্বতী,মসেস মোমন, মিসেস গাণ, 
আর্ধবালা দেবা প্রমুখ 'বাশত্ট নেত্রীরা রালফের কাজে অংশগ্রহণ করেন । 
এমনাঁক মুসাঁলম পাঁরবারের মেয়েরাও বেশ 'কছ সংখ্যায় 'রালফের কাজে 
অংশ নিয়েছিলেন । প্রাসদ্ধা মৃসাঁলম নেত্র। দৌলতুনেসা, শাহজাদী বেগম, 
সাবেদা খাতুন, মিসেস মোমিন প্রমুখরা এমনাক মুসাঁলম লীগেরও আরো 
কয়েকজন আত্মরক্ষা সাঁমাতিতে যোগদান করেন । তৎকালান বাঙলায় এ ছল 
এক অভূতপর্ব ঘটনা । 
[ দ্ুঃ ভারতের কমিডীনস্ট পাট ও আমরা ; সরোজ মুখোপাধ্যায় ; 
পৃঃ ১৬০--৭০ এবং ৩১৬--.১৭ ] 
ছান্রীসংগরণঠক ও কমাঁদের ভূমিকা সেই সময় [ছল ব্যাপক । বস্তুত 'ছ্বিতায় 
[ব*্বযুদ্ধ শুরু হবার পরেই বে-আইনী ঘোষত কাঁমউানস্ট পাট" প্রাদেশিক 
'ছান্ন খ্রাকশনের* (ছান্রদের মধ্যে করত পাট সদস্যদের গোপন সেল) 
কাছে পাঠানো এক নিদে শিকার ছান্রী সদস্যদের সম্পকে বলোৌছলেন, “একজন 
পার্ট সভ্য ও চারজন দরদী ছান্রীকে 'নিরে একট ছাত্রী গ্রুপ গঠন করে ছাত্রী 
সামাতর (গার্ল স্টুডেস্টস. আসো সিয়েশন ) কাজ করতে হবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁদের শ্রামক বাস্ততে শ্রামক মেয়েদের কাছে ইউনিয়ন ও সংগঠনের কথা 
প্রচার করতে হবে ।৮৬৮ 
১৯৪৩ সালের মাচ মাসের মধ্যে মাহলা পার্ট সদস্যর সংখ্যা দাঁড়ার 
১৫১ জন, পাট" দরদা ৪৩৮ জন, মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাতর সদস্য সংখ্যা 
&৯৫৭ এবং মারা বাঙলার আত্মরক্ষা সামাতির গড়ে উঠেছে ৮৯1ট শাখা । 
অবশ্য কামিউানস্ট পাটি র 'নর্দেশে ও পারচালনায্ন “মাহলা আত্মরক্ষা সামৃতি” 
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“মূলতঃ পারচালিত হতে থাকলেও তা কিন্তু কোনো দলীয় সঙ্কীর্ণতার মধ্যে 
কখনো আবদ্ধ থাকেনি । দলমত 'নার্বশেষে অন্যান্য মাহলা সংগঠনগযীল 
অবশ্যই আত্মরক্ষা সাঁমাতির সঙ্গে একই মণ্ডে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন । কংগ্রেস, 
মৃসাঁলম লীগ, হিন্দু মহাসভাঃ খৃষ্টান মহলা সমিতি সব দলের সমর্থকই 
'মাহলা আত্মরক্ষা সমিতি'তে সামিল হয়েছিল । যাইহোক সমিতির প্রথম রাজ্য 
সম্মেলন অন:ষ্ঠিত হয় ১৯৪৩-এর ৭-৮-ই মেঃ কলকাতার ওভারটুন হলে। 
বাঙলার নারী আন্দোলনের হীতহাসে নিঃসন্দেহে এটি একাট স্মরণ য় ঘটনা । 
বহ্‌ মাহলা মহাত্মা গান্ধ'র ও জাত।য় নেতাদের মস্ত চাই") “ফ্যাঁসস্ত হামলা- 
বাজ মংদাবাদ" ; “সকলের জন্য খাদ্য চাইঃ ইত্যাদ ধান দিতে দিতে দলে দলে 
হে+টে সভায় আসেন দুরবতাঁ বিভিন্ন জেলা থেকে । আঁবভন্ত বাঙলার ২১টি 
জেলার প্রাতান.ধদের সর্বসম্মত 'সিদ্ধান্ত্ের 'ভাত্ততে গ'ঠত হয় ণনাখল বঙ্গ 
মহিলা-আত্মরক্ষা সাঁমাত এবং তারই মধ্য 'দয়ে নারী আন্দোলন বাস্তবরূপ 
পারগ্রহ করে । সন্দেহ নেই যে এই মাঁহলা সংগঠন গঠনের পশ্চাতে ছান্রী- 
সমাজের সংগঠিত অংশের ভীমকা কোনো অংশে কম নয়। কাঁমউীনস্ট ছান্রী 
সংগঠকদেরই সে সময়ে কাজ করতে হতো মাহলা আত্মরক্ষা সামতির মণ্ডে । 
এছাড়া মন্বন্তর পাঁড়িত বাঙলার হাহাকারকে শজ্পে পয'বাসত করে বিনর 
রায়ের নেতৃত্বে যে সাংস্কাতিক ট্র'প সারা উওরভারত সফর করে (“ভয়েস অব 
বেঙ্গল' নামে বিখ্যাত ) লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে এনোছল দাীভক্ষ পাঁড়ত 
বাংলার জন্য-_তাতেও যোগদান করে।ছলেন প্রীতি সরকার, সাধনা গুহ, 
রেবা রায়চৌধুর।র মতো ছাত্র সংগঠকরা । রেণু চক্রবতীর স্মযাতকথাতেও 
রয়েছে তারই সমথ ন৬৯। “প্রথম রাজ্য সম্মেলনের পরে, রাজশাহী জেলা 
সচ্মেলন হয় ১১ই জুলাই রাজশাহী টাউন হলে। সভায় উপাস্হত (ছিলেন 
প্রায় ২৫০ মাহলা-_ তাঁদের মধ্যে আঁধকাংশই মধ্যাবন্ত পাঁরবারের । ছান্র-নেত্রী 
প্রীতি সরকারের নেতৃত্বে একট গানের দল আসে । মধুকণ্ঠা প্রণাতর কণ্ঠে 
লহর ওঠে £ “দেশে উঠল দারুণ হাহাকার”--সে গান এর পর কন্ঠে কণ্ঠে 
বেজে বিখ্যাত হয়। শ্রোতারা গভারভাবে আঁভভূত হন। সম্পাদকা 
অনুপমা বাগচী তৎকালন সংকটে সামাতর কতব্যের ওপর বন্তব্য রাখেন। 
ছান্নী পাঁমাতির সম্পাঁদকা বলেন, বত'মান দারুণ সংকটে প্রতিটি পরিবার 
.ধবংসের মহখে ) অতএব ছান্র দের মধ্যে কাজ আরো জোরদার হতে হবে । আর 
একজন ছান্ন। সাঁমাতর কার্যকলাপ গবশদভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝান ॥ এইভাবে 
'ছান্রীরা নানা আকর্ষক উপায়ে মাহলা সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াস করেন ।”, 
এর থেকেই বোঝা যায় যে মাহলা আত্মরক্ষা সামীতি কেবল বয়্স্কা মাহলাদেরই 
নয়, ছিল সংগাঁঠিত ছানীদেরও নিজস্ব সংগঠন । 
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মণিকুস্তল। সেনের স্মৃতিতে কয়েকটি জেলায় ছাত্রীদের ভূমিকা ঃ 

জনযুদ্ধের যুগের বাঁশম্ট মহিলা সংগঠন ও কমিউনিষ্ট নেত্রী মঁিকুন্তলা 
সেনের স্মশতকথায় আঁবভন্ত বাঙলার কয়েকটি জেলার ছান্রী-সংগঠকদের 
ফ্যাঁসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার 'কছ; দূললভ চিন্ন পাওয়া যায় ।৭« 
১৯৪২-৪৩ সাল জুড়ে মাণকুন্তলা সেন, বেলা লাহাড়, কনক মুখার্জ এবং 
রেণু চক্রবতাঁ প্রমুখ সংগঠকরা জেলায় জেলায় ঘুরে মহিলা আত্মরক্ষা 
সাঁমাত গঠনের কাজ চাঁলয়ে যেতেন । জেলার অসংখ্য ছান্রীকমীরাও সেই 
সময়ে আত্মরক্ষা সমাতর”' কাজে সামিল হয়েছিল । তিনাট কাজের ধারা 
তখন একই সঙ্গে চলতে থাকে । 

১. ফ্যাঁসস্টশবরোধী প্রচার ও জনমত গঠন করা । 

ই. বন্দীমীন্ত আন্দোলনে কংগ্রেস, 'হন্দ-মুসলমান 'নাবশেষে সকলকে 
একই মণ্ডে এঁক্যবদ্ধ করা । 

৩. দাভক্ষ-পাঁড়ত মানুষের সেবা, নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্যবস্তু 
আদায় করা ছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সাধ্যমত 
চেষ্টা করা । 

হুগলী £ “হ্‌গলীর সন্ধ্যা চ্যাটাজা এই সময়কার একজন স্দদক্ষ কর্মী। 
ক্রীবকার জন্য তার কোন কাজের দরকার ছিল না। সুতরাং সবটা সময়ই সে 
[দিতে পারত । সন্ধ্যার বোন আরাঁত ছিল ছান্রীনেত্রী । চন্দননগরকে কেন্দ্র করে 
অন্যান্য কাদের সহারতায় 'জিলার চ+চুড়া, ভদ্রেখ্বর, শ্রীরামপহর, ভাটপাড়া, 
কোন্নগর, 'সঙ্গ:র প্রভাতি অণুল জুড়ে সাঁমাতির পাঁরাঁধ 'বিস্তত করতে পেরেছিল 
সন্ধ্যা চ্যাটাজাঁ। 

হাওড়া £ “হাওড়া ?জলায় সবচেয়ে বড় শাখা সামাঁভ তোর হয় বাগনানে 
_ নিরহপমা চ্যাটাজীর নেত্রীত্বে ।*তখন ও বোধহয় স্কুলে পড়ে অথবা স্কুল” 
জশবন শেষ করেছে । এ বয়সেই বাগনানের সমস্ত গ্রামগ্লো বলতে গেলে 
সে চষে বেড়াত । সব বাড়তে ছিল ওর যাতার়াত এবং সে ছিল সবারই 
শনরাদ” | 

বাকুড়া £ “বাঁকুড়ায় ভান্ত সেন ও মধান্ত সেন--দুই বোন ওখানকার 
প্রথম দিকের কমণ। ভীন্ত 'শাক্ষকাঃ মান্ত ছাত্রী । বাঁকুড়ায় এদের চেষ্টায় 
ছাত্র সংগঠন ইীতপূবে তৈরী হয়েছে । 'রালিফের জন্য প্রচেষ্টাও তারা শহর 
করেছে। এর সঙ্গে মাহলা সংগঠন এবং গণআন্দোলনও গড়ে তোলার 
প্রয়োজন হলো ॥ ভান্তি আর মস্ত দু'জনেই 'বাঁড় তোর মাহলা শ্রামকদের 
মধ্যেও কাজ করত ॥ ছেলেদের তুলনার মেয়েঘের মজার কম দেওয়া হতো ।'** 
ভাঁন্ত ও ম্ান্তর চেষ্টা ছিল এদের দাবাঁর সমর্থনে শহরের ছাঘ্নী ও মাহলাদের 


টেনে আনা। 
৮৩ 


“টাউন হলে একটি বড় সমাবেশ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়|." শার্ট 
দিনে পোম্টার, ব্যানার, ক্লোগানে মুখাঁরত একটি সৃবৃহৎ মিছিল টাউনের 
অনেক রাস্তা পারক্রমা করে। ছান্রীদের বৃহত সংখ্যায় যোগদান, স্কুলের 
শাক্ষিকাদের উপস্থিত বহ্‌ সংখ্যায় গরীব ও মধ্যাবত্ত মেয়ে, গ্রামের কৃষক মেয়ে 
ও [কছ? মৃসাঁলম মেয়ের যোগদানের ফলে মিছিলটি সব্জনীন রূপ নেয়। 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিরূপতা ছিল না, বরং সহযোগিতা 'ছিল।” 

রাজশাহী £ «অনুপমা বাগ? ছিল এই কেছ্দর অন্যতম পরিচালিকা। 
অনুপমা দক্ষ কম । রাজশাহীতে ওকে প্রথম দেখি । তথন ছাত্রী ছল। 
ওথানে মাহলা সম্মেলনে যাই ॥ সেই সময় ওকে আর সংগাঁয়কা ছানা প্রাঁত 
সরকারকে (ব্যানাজী ) দেখি । রাজশ।হীঁতে ওরা দ্াভক্ষের শুর থেকে 
ছা সংগঠন ও মাহলা সংগঠনের হয়ে রিলিফের কাজ আরম্ভ করে। প্রথম. 
থেকেই ওরা স্থানীয় কংগ্রেপী ছাত্রীদের কাছ থেকে বাধা পায়। ওদের 
বরহছ্ধে দেওয়ালে পোছ্টার লাগানো॥ মাটং ভেঙে দেওয়া, বাঁড় বাড়ি প্রচারে 
বেরোলে তাতে বাধা দেওয়া--এসব কাজ প্রায় প্রাতাঁদনই করতেন কংগ্রেণা 
ছানীরা। কিন্তু সাহসের সঙ্গে কাজ করতে করতে ওরা এসব বাধা পেরিয়ে 
যেত। 'রিলিফের কাজেও ওরা শহরের প্রশংসা পায় |” 

মেদিনীপুর £ “এবারে মেদিনীপুরের তমল?কে জিলা সম্মেলন হবে। 
অন্তত একাট করে প্রাইমারা কাঁমটি স্থাপন করার জন্য আমরা তমলুক, গড়- 
বেতা ছাড়াও 'জলার কেশপুর, দাসপুর, শালবনী, ঘাটাল প্রভাতি আরও 
কয়েকাঁট মহকুমা ঘঃরলাম ॥ গীতা মুখাজ1, উধষা চক্রবত1+ সাধনা পান, 
আমি আর বাতাসী+-এই ক'জন মিলে সমিতি বিস্তারের চেষ্টা করলাম ।... 

“সম্মেলনাটি বেশ বড় আকারে হলো ।॥ 'জিলার প্রায় সব মহকুমা থেকেই 
এলো প্রাতানাধরা ॥ মোঁদনীপুর শহর থেকেও এলো প্রাতমা ব্যানার্জ॥। সে 
কলেজের ছান্রী কিন্তু ওখানে মাহলা সামীত করছে । ওর সঙ্গে সাঁমাতির আরও 
[কছ; প্রাতনাধ সম্মেলনে উপস্থিত হলো ।""*তমলকেই স্থাপিত হলো জলা 
কামাট ।."'যে তমলহক “ভারত-ছাড়ো" আন্দোলনে জিলার নেতৃত্ব দিয়োছল, 
সেই তমলহকেই আবার পটপারবত'ন ঘটল। আধকাংশ কৃষক-নারী ও 
মধ্যাবত্তের একাংশ নিয়ে নতুন ধারার নারী-আন্দোলনের সূচনা হলো 
সেইথানে। 

বরিশাঙ্গ £ “বছরখানেক ধরে চেথ্টার ফলে আত্মরক্ষা সামাতর (দ্বিতীয় 
সম্মেলন বাঁরণালে অন:ষ্ঠিত হবার উপযযন্ত অবন্থায় প্ৌছ।য়। সারা ব।গলার 
প্রার সব জিলায় সংগঠন গড়ে উঠেছে। আঁধকাংশ [জিলাগলিতে সম্মেলন 
করে'বারশ।ল সম্নেলনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রাতানাধ িবাঁঁচত হয়েছেন । পদস্য 
সংখ্যা তখন ৪০ 'কংবা ৫০ হাজার হবে, এতটা ব্যাপক গণাভাত্ত বাগলাদেশে 


৮৪: 


আর কোনো মাহলা সমিতির ছিল না। কংগ্রেস থেকেও মালা সামাত গড়া 
হয়েছিল । কিন্তু তা এভাবে সংগঠিত রুপ নেয়ান। বারশালের সদস্য 
সংখ্যাও তখন প্রায় বিশ হাজার ৷ সব মহকুমাতেই সামাতির শাখা হয়েছে। 

“আমি যখন বারশালে গেলাম তখন মনোরমা মাসধমা, যঃইফুল বস; করণ 
দাস, সরষ সেন, আমিয়ানিভা সেন--এইসব বয্পস্কারা সবাই গ্রামে গ্রামে 
ঘুরছেন । আর সেই ছাত্রদল এখন কলেজে পড়চ্ছ ও সমিতির কাজ করছে। 
সেই সৃহাপসিনশ, মিয়া, বীণা দাস, শোভা সেন, বিভা দাশগুপ্ত, রেনু বস। 
যঁইফুলের বোন [মন2--এরা শহরময় ঘুরছে ও প্রয়োজনে গ্রামে বাচ্ছে। এরা 
ছাড়াও আরও অনেক নতুন কম ও স্বেচ্ছাসোবকা দলে এসে প্যারেড শিখছে 
এবং সম্মেলন পাঁরচালনায় নিজ নিজ কাজের ভার বুঝে নিচ্ছে। 

সিলেট £$ ণাসলেট শহরে মাঁহলা সামাতি আগের থেকেই ছিল । হেনা 
দত্ত এবং ড £ স:ন্দরখমোহন দাসের দুই নাতন+--ডাঃ কল্যানী দাস ও ছাত্রী 
অগ্জ+ল দাস ওখানে সমাতি করেন। আমাকে নিয়ে মিটিং হলো । এরপর 
তঞ্জাল ও হেনা আমাকে শিলং নিয়ে গেল। অঞ্জাল ওখানকার কলেজের 
'ছান্রী, তাই কলেজের ছাব্শামাটং-এ বন্তুতা করতে হবে। ছারী-সংঘের 
প্রচারেই যাওয়া । অঞ্জাল আমার সঙ্গে কতকগুলো এলাকায় ঘরল॥ ওর 
খুব ইচ্ছা ছিল পড়া ছেড়ে পাটির সব্ক্ষণের কম হবে । আম ওকে অনেক 
বোঝাতাম ॥। এখন নয়, পড়া শেষ হোক । আমাদের সঙ্গে জ্যোতময়ি নন্দী 
ছিলেন। 'তাঁন ওকে ঠাট্রা করেই চুপ করাতেন। তবে শেষ পর্যন্ত অঞ্জাল 
পড়া শেষ করে হোলট।ইগার হয়ে গিয়োছল।* 

এই জেলা 'ভাত্তক কয়েকাঁট খণ্ড চিত্র অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রেও সমান সত্য । 
নারঅন্দবোলনের বিকাশে বামপন্থী ছাত্রীরা সেদিন কী অসামান্য ভুমিকা 
গ্রহণ করোছিলেন উত্ত স্মাত-কথাগযীল থেকেই তা বোঝা যার । 


সাআজ্যবাদ-বিরোধী উত্তাল ছাত্র-আন্দোলনের নিভীক শরিক £ 


১১৪৬ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
শেষ দিনাট পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের শীবচ্‌ড়ার় 
ছিল বাঙলার দ্রামাল ছান্রসমাজ । ছাত্রীরা 'ছিল তারই নিভাঁক শাঁরক। 
অসংখা-অগৃন€তি ছান্রী সেই উত্তাল সময়ে স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আঁঙ্গনা থেকে বোঁরয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়োছিল শহীদের রন্তরাঙা কঠিন রাজ- 
পথে। সমস্ত রাজনোতিক ও প্রাতষ্ঠানক ভেদাভেদ ভুলে স্বাধীনতা-কামাঁ 
ছাণ্র-ছাতের এঁকাবদ্ধ ব্যাপক মণ্চ সোন গড়ে তুলোছল ছান্র-মান্দোলনের 
গোৌরবোগ্জবল ইতিহাস ॥ ছান্নদের ভামকাও তাতে কম 'কিছহ ছিল না। 

১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাসে, কলকাতার মহম্মঘ আলি পাকে” অন্যান্ঠত হল 


৮ 


নিখিল ভারত ছান্র ফেডারেশনের অস্টম বাক সম্মেলন ৷ সভাপাঁতির আসনে 
ছিলেন প্রসিদ্ধ প্রগাঁতবাদণ ববগ্ধিজশবণী ধৃজশটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রধান 
আতা [ছিলেন সদ্যকারামৃত্ত দেশনেন্নণ শ্রীমীত সরোজন" নাইডু আর সম্মেলন 
উদ্বোধন করলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় । বাগলার ছার সমাজকে আভিনাম্দিত 
করে সরোিনী নাইডু এক দণপ্ত ভাষণে বল্লেন £ “আত্মত্যাগ আমরা কারন, 
আত্মত্যাগ করেছে তোমরা বাঙলার তরুণ সমাজ । তোমাদের ধন্যবাদ 
জানাই । বাঙলার ঘোর দুঃসময়ে তোমরা জনগণের পাশে দাঁড়য়ে অসামান্য 
সেবাকার্ধ্য করেছ, কে তা অস্বীকার করবে ? এখন স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম 
আসন্ন । ঝগড়া ভোল, এক জোট হও, চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত 
ও সংহত হও ।৮ সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ সভাপতি অধ্যাপক ধূর্জট প্রপা 
বলেন £ “তোমরা ছান্র-এঁকোর পথ প্রশস্ত করেছ। এই আশা নিয়ে আমি 
তোমাদের সম্মেলনে এসোছলাম যে তোমাদের ছান্র-এঁকা গড়ার কথা বলবো । 
আমি আনান্দিত যে তোমরা ছান্র-এঁক্যের পথে অনেকদঘ.র এগয়ে গেছে । এঁক্য 
একদিনে আপবে না, ধাপে ধাপে তা গড়ে উঠবে। একের দরজা তোমরা 
খুলে দিয়েছ "1৮ সম্মেলনের শৈষাঁদনে, মহম্মদ আল পার্ক উপছে পড়া 
১০ হাজার ছা্রছানীর প্রাতিজ্ঞা-দ বণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'ল সেই ধন £ 
ছান্র-এঁকা [জন্বাবাদ। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজাবাদ ধ্বংস হোক ৭১ 

সারা ভারতে প্রগাঁত-সংস্কতি আন্দোলনেও সেই যুগের ছাররফেডারেশনের 
মূল্যবান অবদান ছিল । ওই সময়ে ছাত্র ফেডারেশনের স্কোয়াডগুলোই ঘ.রে 
বোঁড়য়েছে 'জনযুদ্ধের গান, 'নব জাগরণে'র গান গেয়ে ॥ বতমানের প্রাসদ্ধা 
গাঁয়কা সুচনা মিত্র, আভনেন্রী তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, কল্যাণী মুখাজ 
(কুমারমঙ্জলম) লতিকা 'বি*বাস (সকলেই 'বিখ/াত “নবানম্ন' নাটকে অভিনয় করে" 
ছিলেন ), রেবা রায়, র্যাব দত্ত, প্রতি সরকার, কল্যানী সেন (চৌধুরা) প্রমূখ 
ছান্র-আন্দোলনের নেত্রীরাই তৎকালে এককথায় গিয়ে গান বা অভিনয় করতেন 
“ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র মণ্ডে। যাই হোক ১১৪৫-এর মে ম'সে ইউরোপে 
দিতীয় বশ্বয:দ্ধের অবসান হল । বাঁল“নে নাধাস জামাঁনর ধবংসপ্তুপের 
উপর বিজয়ী সোভিয়েত ফৌজ উড়িয়ে দিল ম্যস্তির লাল নিশান । এশিরাতেও 
জাপানী ফ্যাঁসিবাদদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র গণ-উথ্থানের মাধ্যমে মত্ত 
হল ভিয়েতনাম। মবীন্তর লড়াই শুরু করল ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বমাঁ। 
ভারতবর্ষ তখন 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে এক জমাট ক্রোধের আগ্নেয়াগার । 


কুচবিহার দিবস (২৯ আগস্ট, ১৯৪৫) ও দ্রীম ধর্মঘটে (সেপ্টেম্বর, 
১৯৪৫). ছাত্রসমাজ £ 
১৯৪৫-এর আগস্ট মাসের শেষে কুচাবহারে ছাত্রদের উপর বব'র লাঠি 
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চালনা করল পুলিশ । কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীবাও একই সময় করলেন 
অনশন ধর্মঘট ৷ বঙ্গীয় প্রাদোশক ছাত্র ফেডারেশন ধর্মবটের ডাক 'দ্বিল ২৯ 
আগস্ট রাজবন্দীদের ম্ান্তর দ্বাবতে ও 'ব্রাটশ দমননণাতির প্রাঁল্বাদে । ধর্মঘট 
হল কলকাতার প্রার প্রতাট কলেজে । রাস্তা দিয়ে সংগ্রামী মিছিল করল প্রায় 
৮ হাজার ছান্র-্ছারী। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভায় সমবেত হল ১৫ 
হাজার ছাপ ও নাগরিক । সভাপতিত্ব করলেন প্রবণ কংগ্রেসসেবী ও বিশিষ্ট 
নৃতত্ববদ- অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । (জনযহদ্ধ, ৬ সে:গ্টম্বর, 
১১৪৫ )৭২ 

৯ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার ১৩ হাজার ট্রাম-শ্রীম ক ত্রিশ কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে যে এীত্হা।সিক ধর্মবট শুর করলো তাতে ছান্ন ফ3 রেশন, ছানা ংগগ্রপ 
সহ অন্যানা ছ'ভ্রসংগ্ঠনের কমীররাও কলেজে কলেজে সভা করে চাঁদা তুললোদ 
পথের মোড়ে মো'ড় পথসভা করলো । এই দুটি ক্ষেত্রেই ছাত্রীদের অংশগ্রহণ 
[ছিল উল্লেখযোগ্য ।৭৩ 


আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবি দিবস (২১ নভেম্বর, ১৯৪৫) £ 


লালকেল্লায বটিশ সাম্রাজাবাদ তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের আফপার শাহ্‌ 
নওয়াজ ধাঁলন ও সায়গলের "বচার” করছে । এই বিচারের প্রহসনের বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ করল বাঙলার ছাণ্-জনতা । সেই নভেম্বরেই শুরু হলো স্বাধীনতার 
শেষ লড়াই । ২১ নভেম্বর পৃব্ব মুখ।র্জ-র নেতৃত্বে ছাত্র-কংগ্রেস, মি পি?র 
ছা ফেডারেশন মিলে সারা বাঙলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক 'দল। বঃপ, এস, 
এফ-কে কমিউনিষ্ট আখা দিয়ে 1বচ্ছি্ন রাখার একটা চেস্টা হয়েছিল। কিন্তু 
অন্যান্য ছান্র সংগঠনের সঙ্গে বি. পি. এস. এফ-এর অনুগামী ছাণ্-ছান্রীরাও 
ধর্মঘটের পরে 'মাছল করে এগোলেন ধমণতলা 'স্ট্রট ধরে । সশস্ত প্যালশ 
বাহনণ গমছিলের গাতিরোধ করল । ছান্রছান্রীরা এঁক্যবদ্ধভাবে হাজারে 
হাজারে বসে পড়লেন রাস্তায় কণ্ঠে তাদের শ্লোগান, পাল কল্রাকো তোড় 
দেও, আজাদ ফৌজকো ছোড় দেও ।% সন্ধ্যা ৬ই্া নাগাদ গুলি চালালো 
পালিশ । ধর্তলা স্ট্ি:ট রন্তান্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল ছ'ন রামে*্বর বন্দেযো- 
পাধ্যায় ও মজ্ৰ-র নওজোয়ান আবদুস সালাম । আহত হল আরও অনেকে । 
তলপেটে গাল লেগে মারাত্মকভাবে আহত হল 'বি, পি, এস. এফ সংগঠক 
অরুণ সেন। শরৎ বসূর মতো জাতশয়তাবাদী নেতৃত্বর একজনও শোন 
কমু এসে দাঁড়ালেন না ছাব্র-হাঘীদের পাশে । শহুধ ছিলেন মাহলা নেত্রী 
জ্যোতিময়ী গাঙ্গাল, বিমল প্রতিভা দেবী এবং কাঁমউীনিস্ট নেতা নপেন 
চরুবতণ । 

পরাদন ২২ নভেম্বর ডাকা হল সবত্মবিক হরতাল । তেরঙ্গা, সবজ ও লাল 


৮৭ 


ঝাণ্ডা নিয়ে কাতারে কাতারে শ্রীমক-জনতা ছুটে এলো ধরতলায়। 'পাঁছয়ে 
থাকলো না কঙ্পকাতার সচেতন ছানঘ্নীসমাজ। তৎকালান ছান্র ফেডারেশনের 
নেন গীতা মুখাজর নিজের কথায়ঃ «পরদিন ভোর বেলায় সকালের মেয়েদের 
কলেজগৃল থেকে আমরা ছান্রীরাই সর্বাগ্রে পেশোছলাম ওয়োলংটন স্কয়ারে । 
বেলা যত বাড়তে লাগল কলকাতা যেন ওয়োলংটন ও তার আশে পাশে ভেঙে 
পড়ল । ***একটু বেলায় ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান মৌলানা আজাদ 
কলেজ ), কারমাইকেল হোত্টেল ইত্যা থেকে সবজ জামতে চাঁদ তারা আঁকা 
মৃসাঁলম ছাতদের পতাকা নিয়ে ঢুকলেন মুসলিম ছাণ্ররা। তখনকার দনে 
অন্যতম প্রধান ভেদ, সাম্প্রথায়ক বিভেদের বাঁধও ভেঙে গেল ॥+৪ 
ছান-ছাতণেদের মিলত ও এঞ্যবদ্ধ সংগ্রাম বৃথা হয়ান। সারাদেশের 
আন্দোলনের চাপে ব্টশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার আজাদ [হন্দ ফৌজের তিন 
সেনানীর মান্ত দিতে বাধা হন। স্বাধীনতা সংগ্রামের চংড়ান্ত সংগ্রামের 
সূচনায় বাঙলার ছানন সমাজের এই জয়দ আন্দোলনে ছারী সমাজের 
অংশ গ্রহণ ছিল 1বশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । কলকাতার রাজপথে ব্যাঁরিকেডের 
পিছনে পৃঁলশের বেরনেটের সামনে অকুতোভয়ে এসে দাঁড়াল বাঙলার 
ছারা । 
সেই সময়কার ছাঘ্ন আন্দোলনের অনাতম সংগঠক বর্তমানের কাঁমউানষ্ট 
নেতা অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণে আমরা পাই জাঙ্গ স্বাধীনতা 
কামণ ছার? প্রাতাঁনাধদের মানাঁসকতার ছাঁব £ 
4...এগিয়ে আসছে একাঁট শোভাষাতা । সামনে দুটি মেয়ে্এক সহ- 
পাঠিনগর হাতে ফ্লাগ । এগিয়ে তারা যাবেই, তারা প্রাণ দেবেই। দহহাতে 
জাঁড়য়ে ধরলেন এক বন্ধ কংগ্রেসকমী- তোমরা যেতে পারবে না। না না, 
[কছুতে না। 
__-'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন । এ পথে আমরা যাবই।' 
তোমাদের নেতা বারণ করেছেন । বংগ্রেস বারণ করেছে । 
- «আমাদের নেতা কেউ নেই । ছিলেন ধিনি তিনি মৃত । আজ আনরা 
মরবো । এ পথে যাবই।' 
বৃথা চেত্টা। ওরা যাবেই। ঘরে দাঁড়ালাম । বুক দিয়ে, [পঠ দিয়ে 
আটকে ধরেছি পথঃ আমরা কয়েকজন হাত ধরাধাঁর করে। দশহাত দূরে 
ব্যাঁরকেড । কি ভয়ঙকর মুহূর্ত ।৮ 
[ পথের দাবা | রন্তের স্বাক্ষর ] 


রসিদ আলির মুক্তির দাবীতে ছাত্র লমাজ (১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) £ 
আজাদ ছিন্ব ফৌজের ক্যাপ্টেন রাঁসদ আলির তখন লালকোল্গায় বিচার 


৮৮ 


চলছে । মংসাঁলম ছান্রলগ ও ছান্্র ফেডারেশন শেষ পর্যন্ত একমনে বাঙলা- 
ব্যাপী ছান্রধর্মঘ:টর ডাক 'দয়েছিল রাস আলির মন্তির জন্য । সোঁদনও 
পলিশ [বরাট ছান্রীমাছচলের গাতরোধ করলো ব্লু ইভ স্ট্রিটে (বত'মান নেতাজণী 
সুভাষ রোড )। সশস্ঘ পুলিশ বাহনণর প্রধান ঘোষণা করল “তোমরা 
ফিরে যাও, নইলে তোমাদের চু" (921251, ) করব | ছান্রজনতার পক্ষে 
ছান্রফেডাবেশনের সম্পা্ক অন্বদাশঞ্কর ভট্টাচাধ জবাব দিলেন “ভোমরা 
আমাদের পেটাতে পার, খুন করতে পার, চর্ণ করতে কিছুতেই পারবে 
না 1৭৫ গল চললো । পরের 'দিন থেকে ৩1৪ 'দিন পর্যন্ত সারা বাঙলা 
জংড়ে শুর হল ধর্মঘট, ব্যারিকেড, প্রাতিরোধ ॥। কলকাতা ও সারা বাঙলা 
জুড়ে ছান্নদের পাশে এসে দাঁড়ালো শ্রামক শ্রেণী ও কমিউানস্ট পাটি । শুরু 
হল সবাসত্বক হরতাল; কংগ্রেস নেতৃত্ব দূরে দাড়য়ে শুধু দেখলেন । গুলি 
চালনায় সারা বাঙলায় প্রাণ 'দলেন অন্তত ১৫০ জন নরনারণ । এর মধ্যে 
ছান্ররাও আছেন। বুল্টে ও বেয়নেটে নিহত হয় দুই স্কুল ছান্র মোহত 
রায় (১৫) ও দেবব্রত (১৩)। গলিতে মারা যায় ১১ বয়সের মেয়ে রতা। 
আহত হন ১৮ বছরের ছাত্রী কুমারী আরতি বস। ট্রটস্কিপন্হা ছা্রীনেনরী 
সংপ্রভা রায়ও এই আন্দোলনের গ্রংত্বপৃণ' ভূমিকা নিয়োছলেন। ছান্ব-ছান্রীদের 
এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের ধাকায় কেপে উঠলো বটশ সাম্রাজ্যবাদ ।৭৬ 


নৌবাহিনীর বিদ্রোছের সমর্থনে ছাত্রসমাজ 
(১৮-২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) $ 


রসিদ আল দিবসের বিদ্রোহী কলকাতা শান্ত হতে না হতেই বোম্বাই 
ও করাচাঁতে ফেটে পড়ল ভারতাঁয় নোৌ-সেনাদের বিদ্রোহ । ১৮ ফেব্রুয়ারখ, 
১৯৪৬, ভারতাঁয় নৌ-সেনারা সবন্ত গোলামির পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক ছিড়ে, 
তার জায়গায় জাহাজে একত্রে উাঁড়য়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস, মসাঁলম লপগ ও 
কমিউনিস্ট পাটির পতাকা । মারাঠা সেনারা গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার 
করলেন বিদ্রোহধ নৌ-সেনাদের উপর ৷) ভারতশয় বৈমাঁনকরা ধর্মঘট করলেন, 
অস্বাঁকার করলেন নৌ-সেনাদের উপর বোমাবণ করতে । ছান্র-সমাজ 
[বদ্রোহাঁথের পাশে এসে দাড়ালেন । নিখিল ভারত ছান্র ফেডারেশ'নর সাধারণ 
'সম্পাক সত-পাল ডাং সাধারণ ধমঘটের ডাক দিলেন । শ্রামক সংগঠনগলিও 
নৌ-সেনাদের লমর্থন জানালো ॥ বোম্বাইয়ের রাজপথে '্রিটিশ মালটারীর 
গুলিতে শহখ হলেন ছার ফেডারেশনের নেত্রী কমিউনিস্ট কম কমল ধোন্দে। 
বঙ্গ'য় প্রার্থোশক ছাত্র ফেডারেশনও সারা বাওলায় ধর্মঘট, 'মাছল মিঁটিঙের 
বন্যা বইয়ে দিল। ভিৎ কেপে উঠল বৃটিশ সাম।জ্যবাদের | 
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রাজবন্গীদের মুক্তির দাবি (২৪ জুলাই, ১৯৪৬) ঃ 


কয়েকদিন পরেই ২৪ জুলাই সমস্ত স্ব।ধাঁনতা সংগ্রামশ রাজবন্দীদের মৃস্তর 
দ্বাঁবতে আবার উত্তাল হয়ে উঠতো বাঙণার ছান্র-ছাতীরা । ছান্র-ফেডার্শে:নর 
ডাকে ২৪ জুলাইয়ের হরতাল মাঁছলে বাঙলা তথা কলকাতার ছাত্রসমাজ 
ফেটে পড়লো । জুলাইয়ের পিচগলা রাজপথ ধরে ছান্রছারীদের ঘৃজ'য় মিছিল 
[বিধানসভার ঢুকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শহখদ সুরাবশর কাছ থেকে রাজ- 
বন্দীদের ম্ান্তর পাকা কথা আদায় করে নল। 

এইভাবে গোটা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ছাত্র ফেডারেশন, ছান্ন কংগ্রেস ও 
ছাত্রলগগের নেতৃত্ব পারিচালিত সাশ্রাজ্যবাদ-ীবরোধা সংগ্র।মে ছাত্রীরা পৃবণ্ক্ষা 
উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে লড়াকু ছ'্-নেনরী গণনা 
মুখার্জ বি, পি. এস. এফের অন্যতমা নেত্রী হিসেবে প্রাতষ্ঠিত হবার পর 
ছাত্র আন্দোলনে ছ ব্রীদের অংশগ্রহণ আরো ব্যাপকতর হয়ে ওঠে । ইতিপ্বে 
[নিঃসন্দেহে ছ নর কংগ্রেসেরও প্রধানা নেত্রী ছিলেন পৃরবণ মহখাঁজ। ফলে 
প্রধান ধারার দুই ম্রেতের নেতৃত্বে জন ছা্রীনেতী গীতা ও পৃরবণী আপীন 
হওয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষে পবে" ছান্র দের ভূমিকা উংল্লবযোগ্যভাবে 
বৃদ্ধি পায়। 


ডাক ও তার ধর্মঘটে (২১ জুলাই, ১৯৪৬ ) ছাত্রীসমাজ 


অঞ্চনোতিক দ্াাঁবতে আন্দোলন শুর হলেও ডাক ও তার ধর্মঘট হয়ে 
উঠোছল 'ব্রাটশ সাগ্রাজাবাদের বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত । এ্যাংলো ইন্ডিয়ান 
কম্ধরা পধ্ন্ত এই আন্দোলনে ভারতীয়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মাঁলয়োছল আর 
ছাব্রফেডারেশনের কম্পুরা (বিশেষ করে ছানীরা এই আন্দোলনে গ্রহণ করেছিল 
এক গৌরবময় ভূমিকা । এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী তৎকালণন 
[ব. পি. এস. এফের অন্যতমা নেন্রী গীতা মুখোপাধ্যায়ের নিজের ভাষাতেই 
তা !ববৃত হয়েছে 895 
«.*তখনকার দিনের সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনাগীলর মধ্যেকার একটি 
হ'ল ডাক-তারশ্টেলিফোন ধর্মঘট এবং তার সঙ্গে ছার আন্দোলনের সংহতি । 
আমার যতটুকু মনে আছে ভাতে মনে পড়ছে ডাক-তার-টেলিফোন কমাদের 
সব“ভারতাঁয় ইউানয়ন সকল ছান্ন-সংগঠনকে আমল্লণ জানিয়োছিল তাদের 
সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য । 
_. ধর্মঘটের আগের 'দিন সকল ছান্র সংগঠন মিলে আমরা আলোচনা করলাম 
পরের দিনের কর্মসৃচণ নিয়ে ॥ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছ'্ ফেডারেশন এবং ম:সাঁলম 
স্টুডেপ্টস লগগের নেতৃচ্ছানীয় কমণদের নেতৃত্বে উপাস্িত ছিলেন ছানফেডারেশনের, 
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কমরা ডালহোসী দ্কোয়ারের বিভিন্ন অগ্ঞল ॥ বি. পি. এস. এফ 
অনুমোদিত গাল স্টুডেন্টস এাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে আমরা-_ মেয়েরা 
অল: ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সাম*ন ভোর থেকেই জগায়েত হলাম । ভোরবেলা 
যখন কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন থেকেই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা 
য়ে আমরা জড়ো 'ছিলাম। সার বেধে দরজার সামনে বসে রইলাম 
আমরা ছান্রারা। প্রথম প্রথম যে শিজ্পপরা এসেছিলেন তাঁরা আমাদের 
অনুরোধ শংনে ফিরে গেলেন। আমর সংঙ্গ যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে 
অলকা মজহমদারের নাম (বতমানে বিদ্যাসাগর মাহলা কলেজের 
অধ্যাঁপকা ) আমার মনে আছে । একটু পরে বেলা হলে 1. কতৃপক্ষ 
মতলব আঁটে, পৃলিসের সহায়তায় গাড়িতে করে ভিতরে লোক আনার জন্য ॥ 
আমরা তাদের এই মতলব জানতাম না। ছাণগ্রগরা যখন নিঙের নিজের জায়গা 
ছেড়ে একটু গজপ করছেন দল বেধে এমন সর হঠাৎ গাস্টিন প্রেসের সরু 
গঁলতে ( তথন 4. ছু 2. অফিসের রাস্তা ) একটি প্ণলসের গাঁড় বদ্যাংবেগে 
ছুটে এল এবং দরজায় ধাকা মারল । আমরা দেখলাম গাড়'টর সামনের 
অংশ গেটটা পৌরিয়ে যাচ্ছে, আমরা ছুটে গেলাম এবং গাঁড়র চাকা ধরে 
পেছনের দিকে টানতে লাগলাম । পাল্সের গাঁড়র ভ্রাইভার গাঁড় সঙ্গে 
ছে“চড়াতে ছেশ্ড়াতে 'নয়ে যেতে লাগল ॥ চাকার তলায় পিজ্ট হয়ে যাওয়ার 
হাত হতে কোন রকমে বেচে আমরা গেটের সামনে শুয়ে পড়লাম । এর 
পরই আবার একটা প্ীলসের গাঁড়কে ছুটে আসতে দেখলাম । গাঁড়টা 
বার বার আমাদের ওপর (শুয়ে থাকা অবস্থ য়) আঘাত করতে লাগল কিন্তু 
আমরা কেউ স্থানত্যাগ করান। ইতিমধ্যে সমস্ত ডালহোৌসী অগলে রটে 
গেছে পাঁলসের গাঁড়িপহ আমাদের ওপর আকর্ুমণের ঘটনা । অসংখ্য আঁফস 
কর্মচারীরা ডালহোসী স্কোয়ারের 'বাঁভন্ন অঞ্চল থেকে জঙ্গী ছিল করে 
আসতে লাগলেন আমাদের কাছে, ছান্র ফেডারেশনের কমগদের প্রতি সংহতি 
জানাতে । একোর প্রকৃত সেতুবন্ধন ঘটল সেদিন । ছান্রদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত 
কর্মচারখর্দের হল সংগ্রামের রাখীবন্ধন । ডালহোঁসগর বিভিন্ন অগুলেই সোঁঘন 
এই একই 'জনিসের প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। 

“এদিন বেলা ৩টায় ছান্র ফেডারেশনের অন্যান্য করাও এসে জড়ো 
হলেন এবং আমরা 'মাঁছল করে চললাম ময়দানে । সৌঁদিনকার সমাবেশ সেই 
আমলের অন্যতম বৃহৎ সমাবেশ হিসাবে স্বাঁকীতি পেয়েছিল । সেই সমাবেশে 
প্রধানতঃ নেতৃগ্থানীয় ব্যান্তরাই বস্তা হিসাবে ভাষণ দেন। 

“শকস্তু আমরা ছান্র ফেডারেশনের কমশরা যেহেতু তাঁদের আন্দোলনের 
পাশে দাঁড়য়োছিলাম সেই কারণে, আমাদের ডাক পড়ল বন্তুতা দানের জন্য।। 
আমাকে বলবার জন্য উঠতে হল মণ্ে। এর আগে এবং পরে অনেক বৃহ 


৯১১ 


সমাবেশে বন্তুতা করেছি কম্তু সোঁঘনের 'স্মিিতি ভূগবার নয় । তরুণদের 
আঁভনন্দন জানানোর জন্য সেদিন যে আয়োজন করেছিল তারা, সেকথা মনে 
“পড়ল আজও গর্ধে বুক ভরে ওঠে ।* 

আজকের কনিউানিস্ট নেত্রী রেণু চকরবতপ তাঁর স্মতিচারণে এ প্রসঙ্গে 
িলথেছেন £৭৮ “২১৯ জুলাই-জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বৃহত্তম সাধারণ 
হরতালের '্ন । কলকাতার জীবন একেবারে থেমে বায়। 

“সোঁ৭ন আকাশবাণণ ভবনে পিকোটং করতে যায় ছা্খরা ॥ সহ-স্টেশন 
একের প্রভাত মুখাঁজ 'নিলজ্জভাবে বলেন, “দেশ টেশ জানি না, আমার 
কাছে সরকারের হুকুম বড় ।* তান এবং তার সাকরেদরা মেয়ে পিবেটারদের 
লক্ষ্য করে কুরাঁচপূ্ণণ অশ্লীল বিদ্রুপ করেন। স্টেশন 1রেক্টর চীবং 
আসেন । একটি মে:য়কে ধাক্কা দিয়ে চলে যান তিনি । পুলিশ ডাকা হয়। 
তারা 'পিকেটারদের মধ দিয়েই জীপ চালাতে যায় । মেয়েরা মাটিতে শয়ে 
পড়ে। এ দেখে প্াালশ একটু ইতস্ততঃ করে। পাবণতী নামে একি 
শ্পকেটারের হাত মাঁড়ুয়ে চলে যার এক সাজেন্ট। সঙ্গে সঙ্গেই সাজে্টের 
পর ঝাঁপিয়ে পড়ে অলকা মজহমদার, গশতামত, স্বপ্্ণা রায় এবং গীতা 
মহখ।জি" এরা সবাই ছাঘীদের নে । গাঁতা মিত্র কলার ছিড়ে নেয় সাজেন্ট 
সাহেবের ॥। ধন্য সাহস ।” 

স্বনামধন]া মাহলা নে মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন ৩1র 'সোঁদনের 
কথা'য় £৭৯ এ্নটা ছিল :৪৬ লনের ২১ জ.ুলাই। শ্রামক ধমণ্ঘট যে 
সরকারের প্রায় সমস্ত ষল্ঘই বিকল করে দিতে পারে পার্টজীবনে এই 
প্রথম সেটা প্রত্যক্ষ করলাম। কমিউানস্ট আন্দোলনের প্রাত শ্রদ্ধা অনেক 
বেড়ে গেল। ধর্মঘট ছিল মূলত ডাক-তার এবং টোলফোন অ'ফসের 
কমণচারণদের । কিন্তু সমর্থনে বোঁরয়ে এলো স্কুল-কলেজের ছান্রছান্রী 
সহ রাইটার বিল্ডিংস-এর সমস্ত সরকার কমচার? ।..-ইংরেজদের প্রচারকেন্দু 
রেডিও স্টেশন আগলে বসেছিল কিছ সাহেব ও পালিশ বাহনা। 
কারণ, রোঁডও প্টেশনে তারা ধর্মঘট করতে দেবে না। কিন্তু কলকাতার 
সংগ্রাম ছান্রছান্রীরা তাদের সেই অপচেষ্টা ব্য" করে দেয়। সাহেবদের 
সঙ্গে ছাত্রছান্'দের হাতাহাতি হয়, মাথা ফাটে । কিন্তু শেষ পর্যস্ত ধম'ঘটে 
অচল হয় রোঁডিও স্টেশন । রোঁডও স্টেশনে ইংরেজ বতার্দের মেয়েদের গায়ে 
হাত তুলতে দেখে কলকাতার খ্যাতনামা ব্যান্তরা ধিক্কার জানিয়েছিলেন ।** 

প্ৰ্পুরে ময়দান থেকে বেরুল মাছিল। বিশাল মিছিল। সমস্ত 
কারখানার শ্রামক, আফস দপ্তরের কর্মচারখ, ডাক ও তার শ্রার্মব-্কমমচারা, 
টের্পিফোনের মেয়ে, এমন কি আংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে, বিশাল সংখ্যায় 
'ছাঘ্-ছাঘণ সেই মিছিলে সামিল হলো 1” 


৯৬০ 


এইভাবে সেই সময় শ্রমজীবা মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের পাশে দঢ়তার; 
সঙ্গে এসে দাঁড়াতো ছাত্র ফেডারেশনের কমশরা । বিশেষ করে গীতা মুখার্জির 
মতো জাঁঞ্গ ছান্-নেতণী বি. পি, এস, এফের সাধারণ সম্পাক হবার ফলে. 
ছাত্রীদের একটা বড় অংশ এই সমন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে 
কাধণত প্রায় ঝাঁপয়ে পড়োছিল ॥। সেই সময় ই্পি?য়াল ব্যাঙ্কের কমশদের 
ধর্মঘট ছাত্র সমাজের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগা । গীতা মৃখাজির 
ভাষায় £ *ইম্পারয়াল ব্যাঙ্কের কম্ধদের ধর্মঘট ভাগার উদ্দেশে তখন, 
ব্রাক মারিয়া (পুলিশের প্রিক্রন- ভ্যান ) গাড়িতে করে ভাড়াটে লোক আনা 
হাচ্ছিল। এইরকম একাঁদন গাঁড়টা খন [বিপুল বেগে ঢুকল তখন আমি এবং 
আর একজন ঝাপয়ে পড়লাম 'পছন দককার ফুটবোরের ওপর । পুলিশের 
গ্রাঁড় না থেমে মূখ ফিরিয়ে ছটতে থাকে ডাল.হাঁণীর রাজপথ 'দিয়ে হু হু 
করে। ব্যা্চের কমপুরা আমাকে এঁ অবস্থায় ঝুলতে দেখে ট্যাক্স করে ভ্যানের, 
পিছনে ছুটতে থাকে । ট্যাক্সকে পিছনে নিয়ে ভ্যান উপাচ্থত হলো 
লালবাজারে । আমাকে 'নয়ে ফিরে এলেন ব্যাঙ্কের কম্পুরা। অবশ্য এর. 
পরধিন থেকে ব্যাঞ্কে আর ভাড়াটে লোক আনা হয়নি ।৮৮ৎ 


কজকাতার উইমেন্স কলেজের ছাত্রী-আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)$ 


ছান্রফেডারেশনের নেতৃত্বে ছান্রীদের সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার 
আদায়ের জন্য 'শিক্ষ প্রাতষ্ঠান 1ভাত্তক কয়েকটি সংগ্রাম সে সময়ে হয়েছিল । 
তার মধ্যে প্রধান আন্দোলনটি ছিল কলকাতার উইমেন্স কলেজে । গাঁতা 
মুখাঁজ'র দুট সাক্ষাৎকার থেকে এবিষয়ে কিছু তথ্য জানা যার । উইমেন্স 
কলেজের নিয়ম ছিল যে ছানী্দর বেরোতে হলে দারোয়ানের কাছে শ্লিপ 
য়ে যেতে হতো এবং দারোয়ান যা অনুমাত দিতো, তবেই তারা বেরোতে 
পারতো । তা না হলে শান্ত পেতে হতো । এর [বরহছ্ধে এবং ছ।ন্রইউনিয়ন 
গঠনের দাঁবতে উইমেন্স কলেজের ছাত্রীরা আন্দোলন শঃর; করলে ছাঘীরা 
কলেজে ধমণ্ঘট করলেন । এরপর আনাণ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ করে 
দেওয়া হলেঃ ছাত্রীরা কলেজ কাঁমাটর প্রোসডেন্টের বাড়ির তলার অনশন 
চালালেন দীর্ধাদন ধরে । ছ।নরীর্দের আন্দোলনের কাছে সোঁঘন নাতি স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়োছলেন কতৃপক্ষ, ফারয়ে নিয়োছলেন সমস্ত বিতাড়ত 
ছান্রীকে (১৯৪৭ )1৮১ 


সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম দিবস (২১ জানুয়ারি, ১৯৪৭) £ 


ফরাসী ওপানবেশবাদীদের 'বরদ্ধে ভিয়েতনামের মণন্ত সংগ্রামের পাশে 
এসে দাড়ানোকেও বাগুলার সংগ্রামী ছাপ্রসমাজ সামাজ্যবাধ বিরোধী সাঠক- 


২৩, 


ভুমিকা বলেই মনে করেছিল $ আর সেইকারণে ১৯৪৭ সালের ২১ জানুয়ার 
শভয়েতনাম দিবস পালন করতে গিয়ে কলকাতার রাস্তার কালো শ্যাসফল্ট 
ভেসোঁছল ছান্-ছান্রীর উফ শোনতে। সারা ভারত জুড়েই সেসমযে 
[ভর্নেতনামের পক্ষে ভারতের কমিউ'নস্ট পার্টি, এ. আই. 1টি, ইউ, সি. এবং 
এ, আই. এস. এফ প্রচার সংগঠিত করছিল । বাগুলায় বি. পি. এস. এফ 
২১ জানলার ভিয়েতনাম দিবস পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেয় । শেষমৃহূতে 
গাগয়ে আসে ছান্র-কংপ্রেস॥। সমর্থন জানায় মুসালম স্টুডেন্টস লাঁগ। 
[ভিয়েতনাম 'দিবসের প্রাতি সমন জানায় শরৎসম্দ্রু বসও। কলকাতায় 
শঁভয়েতন।ম দিবস" উপলক্ষে ঘোঁষত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্কুল, কলেজে, 
1বচ্বাবদ্যালয়ে ধর্মঘট এবং দুপুর সাড়ে বারোটায় কলকাতা বশ্বাবদ্যালয় 
চত্বর থেকে 'মাঁহল করে পার্ক স্ট্রাটে গিয়ে ফরাসী কনসৃলেটে একটি 
স্মারকলাপ জমা দেবে ছান্প্রতীনাধরা । কিন্তু বাঙলার গভন'র ব্যারোজ 
কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারী করে রেখোঁছলেন । ব।ঙলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
মুসালম লিগের সুরাবধসও এবষরে উচ্চবাচ্য করেনান। পুলিশী সম্মাস 
শুরু হলো। শ্যামবাজার, হাতবাগান, ভবানীপুরে জগব।বুর বাজার, 
কর্ণওয়ালশ স্ট্রিট, মিজপি.র স্ট্রিট শ্রদ্ধানন্দ পাক প্রভাতি কলকাতার 'বাভন্ন 
অঞ্চলে প্াালশ ছাত্রাাছলের উপর লাঠ চালায়। রেহাই পান না স্কুলছান্র 
এবং ছান্লীরাও | গ্রেপ্তার হন অনেক ছান্রনেতা । 

তবুও কলেজ স্কোয়ার, বিশ্বাবদ্যালয় চত্বর ভরে যান ছাব্র-ছানরীতে। 
শ্লোগান উঠতে থাকে মধ্হম্জহ। লভা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে । 
সভার শুরুর দিকে স্মরণ করা হয় গলোনন 'দিবন”। পরে সভা চলে শভয়েতনাম 
[বস উপলক্ষে । সভাপাতিত্ব করেন প্রাতিভাকান্ত মৈত্র । ভাষণ দেন-- 
নীহারেন্দ দত্ত মজুমদার, নন্দ মিশ্র, ননী ভট্টাচাষ, নন্দলাল বসহ, মনীষা 
বপন, রমেন দে, নপেন ব্যানার্জ+ তত চৌধ্রী, মনোরঞ্জন দত্ত প্রমুখ । 

শৈষ বিকালে কলেজ স্কোয়ারের পাঁরাস্থিতি গুরংতর হয়ে ওঠে। সারা 
ধন ধরেই উত্তেজনা অল্প অজ্প করে বাড়ে ॥। কলেজ গ্সকোর়ারে সব মিলিয়ে 
তখন হাজার পঞ্ঝাশেক ছান্রশহান্রী । সাতটার পরে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ 
গল চালাতে শুরু করে। সঙ্গে চলে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি। সৌদনই 
সেনেট হলের সিশড়তে প্যালসের গ্যাঁলতে প্রাণ হারান সহখেন্দ বিকাশ নাথ । 
বরস আঠারো । স্কটিণচা৮ কলেজের ছাণ্ন ॥ পরে হাসপাতালে মারা যান 
ধীররঞজন সেন (২০)। দহশোরও বোঁশি ছান্রছাঘী সোঁদন বিশ্বাবদ্যালয়ের 
স্মমনে আহত হন । ৮২ 

২১ জান:রারি ধৃতদের তালিকার ১৪ জন ছার নেন্রীরও নাম পাওয়া 
যায় । এরা হছলেন--বেলা সেন, ভান্ত দত্ত, বকুল ধর চৌধ্রণ, কল্যানী সেন 


৯১৪ 


উইমেন্স কলেজ ) অঞ্জনা গুহ, আনিমা ঘোষ, ভারতা মিত্র, সলেখা সান্যাল 
গকাটশচ৮ কলেজ ), নীলমাণ দত্ত. নর্মলা চৌধুরী, মাধাবকা দত্ত 
লা মি, অশোকা ধর (বেথন কলর), অপর্ণা মহখার্জ (আশুতোষ 
চলেজ )1৮৩ 


পরাদন ২২ জানুয়ারি কলকাতার হরতাল পালন করা হয় । ইউানভাণট 
টনাস্টাটউটে অন:ষ্ঠিত সোঁদনের সভায় নন্দলাল বস;' সৌমেন্দ্ুনাথ ঠাকুর, 
শবনাথ ব্যানাঁজ" (সবাই এম, এল. এ ) ও ভবানী সেনের সঙ্গে ভাষণ দেন 
চত্ত চৌধুরী (অল বেঙ্গল স্টুডেপ্টস কংগ্রেস ), সুনশল সেনগনপ্ত (স্টুডস্টস 
ফেডারেশন ), বিশবনাথ মৃখার্জ (স্টুডেন্টস কংগ্রেস), রমেন দে (হীন্ডপনান 
স।শ্যাঁলস্ট প্টু্প্টস বৃযরো ), কাশীক্ান্ত মৈন্র (ফরোর়াড' রক স্টুডেন্টস 
বারো ), অলকা মজুমদার (গাল শ্ু'ডপ্টস আসো সয়েশন ) মনোজ দত্ত 
মজহমদার (স্টুডেন্টস কংগগ্রপ ), মপরা্ত মৃখাঁর্জ (ছাত্র কল্যান সাঁমাত ), 
দালল ঘোষ ( মোঁডকেল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ) প্রমুখ ছাঘ নেতৃবন্দ। 
সোঁদন সমস্ত শিক্ষাপ্রীতত্ঠানে ছাত্র ধমণ্ঘট ডাকা হয় । লোঁও ব্রেবোর্ণ কলেজের 
মুসাঁলম ছাত্ীরাও ধঞ্থটে যোগ দেয় । 


কলকাতার সঙ্গে বাঙলার বিভিন্ন জেলাতেও ছান্র-ছান্রীদের বিক্ষোভ 
আন্দোলন ছাড়িয়ে পরে । ময়মনাঁসংহে প্রশাসন চরম দমননীতর আশ্রয় নেয় । 
প্রার আটুহাজার ছান্র ছান্নরী আইন অমান্য করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আঁফিস 
ঘরে ফেলে । পালশের গুলিতে প্রাণ হারায় ?সাট স্কুলের ছ'ন্র অমলেন্দু 
ঘোষ এবং গুরুতর ভাবে আহত হয় বি. এ ক্লাশের ছান্রী আনিতা ঘোষ সহ 
বহু ছান্রছান্রী। অনেক ছান্ন-ছান্রশকে পলিশ 'নাবচারে গ্রেপ্তার করে। 
ক্ষিপ্ত জনতা সরকার বাসভবনগহলিতে অগ্নিসংযোগ করে ॥ গোটা ময়মন- 
1সংহ অশান্ত হয়ে ওঠে ॥ অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষোভ সমাবেশ হয় । বস্তুত, 
১৯৪৭-এর জানুয়াঁর মাসের [ভিয়েতনাম দিবসেই বোঝা গেল বাঙলার ছান্ন- 
সম।জের আন্তজাতিক চেতনাবোধ কত ব্যাপক ও গভশর ॥ ছান্রবসমাজও 
নিঃসন্দেহে ছিল এর শাঁরক। 


বঙ্গ'য় প্রাদেশিক ছান্র ফেডারেশনের রংপুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯৪৭ 
সালের ফেব্রুয়ার মাসে । রংপুর সম্মেলন থেকেই ছান্র ফেঢারেশন প্রবল 
শান্তশালী সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করল । 'বি. পি. এস. এফ-এর সভাপাঁত 
1নবাঁচত হলেন বতমানের খ্যাতিমান অধ্যাপক গোতম চ ট্রাপাধ্যায় এবং 
সাধারণ সম্পাদক জধ্গী ছাত্র-নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায় । বলা যায় ছেচালিশ- 
সাতচাল্পশের উত্তাল ছাত্র আন্দোলনে ছাপ সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ গণতা 
মৃখাঁজর নেতৃত্বে আসীন হবার মাধামেই আনজ্ঠাঁনক স্বকৃতি পেল। 


৭ 


তেভাগ। কৃষক সংগ্রামের সহযোগ্গী শক্তি ছাত্র-ফেডারেশন £ 


স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ-বরোধণ লড়াইয়ের পাশাপাশি, 
কৃষক জনতার সামস্তবা 1বরোধা তেভাগার লড়াই শুর হয়েছিল ৪৬-৪৭ সালে 
উত্তর, পূব ও দ্াক্ষণবাংলা জুড়ে । ইংরেজের পুলিশ জোতথারদের হয়ে 
চাষীদের আক্রমণ করছিল। ছাত্র-ফেডারেশন চাষীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য 
গ্রামে গ্রামে স্বচ্ছাসেবাদল পাঠালো । দিনাজপুরের 'চারর বন্দরে সাঁওতাল 
ভাগচাষী শিবরাম ও মুসলমান ভাগচাষী সমীরহান্ছন [নহত হবার পর তার 
প্রাতবাদে ও তেভাগা কায়েম হবেই একথা ঘোষণা করার জন্য "5৭ সালের 
২৬ জানুয়।র স্বাধীনতা দিবসে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁওয়ে এক বিরাট 
সমাবেশ হয়োছল ॥ ছাত্রফেডারেশনের তরফে সম্পাঁদকা গ্রাতা মুখোপাধ্যায় 
নিজে সেখানে বন্ততা করোছলেন। এছাড়া ওৎকালদন ছান্ূনেতে বানগ 
দ্াশগধা (তখন [মন্), বীণা গুহ (তখন সেন) প্রমূখও তখন ছানফেডারেশনের 
কম রূপেই এই সংগ্র।মে যোগ দিয়োছলেন। 


দাঙ্গা ও দেশভাগ £ ত্বাধীনতার শেষলগ্ে বাঙলার ছাত্রীর! 


১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের দাঙ্গা হিন্দু-মহসালম উভয় সম্প্র্ায়ের 
অনেক রাজনৈতিক ব্যান্তত্ব.কই আপ্লুত করে ফেললেও, কামউানষ্টদের [কনতু তা 
পারে নি। লাল ঝ|শ্ডাবাহী শ্র মকশ্রেণী বিশেষ করে ট্রাম শ্রামকরা সোদিন 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা রুখতে এগয়ে এসেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তারা পাশে 
পেয়েছিলেন বাগুলার সংগ্রামী ছান্রপমাজ বিশেষ করে ছান্র-ফেডারেশনকে। 
প্রথম ধাকাতে খানিকটা হতোদ্যম হয়ে পড়লেও, সংগঠিত ছান্র-আন্দোলনও 
রুখে দাঁড়াল সাম্প্রদ।য়কতার 'বিরুদ্ধে। কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় চত্বর হয়ে 
উঠলো হন্দহ-মুসলম।ন সদ্ভাবের প্রাণকেন্দু। ছান্র-হান্রীরা ব।র বার সভা ও 
[মাঁছল করে অব্যাহত রাখল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার আভিষান। এই 
অভিমত তৎকালীন ছান্রনতা বতমাণের কামঙনিস্ট নেতা অধ্যাপক গোঁতম 
চট্টোপাধ্যায়ের ।৮৫ 

ছেচাঁলশের ১৬ আগস্টের হতভম্ব ভাব দ্রুত দর ক'রে কলকাতা তথা 
বাঙলার জাতয়তাাদ?ী ও বামপন্ছা ছাত্র-সংগঠনগল গ।ন্ধটজীর আহবানে 
শ।[ভ্ত বাহনধ গঠন করতে শুর; করেন জেলায় জেলায় এবং 'বাভন্ন শহরে। 
কলকাতার বুকে ১৯৪৭ সালেও মাঝে মাঝে পাম্প্রধায়ক দাঙ্গা বাঁধানোর 
চক্রান্ত চলতে থাকে । ১৯৪৬ সালের নভেম্বর ম[সে গন্ধাঞজী কলকাতায় 
ত্আসেন--সোপর আশ্রমে যানঃ বেলেধাট।য় থাকেন এবং পরে গোয়াখাল 
যান। এইসময় গান্ধীজী সর্ধধা শ।ন্তিব।হনীকে সুসংগাঠত রাখার 
পরামশ দেন ॥ কলকাতার ছান্রছাঘ্ী এবং অন্যান্য গণ-সংগঠমের 'শান্তি- 


বাহিনী" ১৯৪৭-এর অক্টোবর মাস পর্বত সাক ছিল। বিশেষ করে 
প্রধানতঃ কমিউনিস্ট পার্ট এবং নাঁহলা আত্মরক্ষা সাঁমাতর উদ্যোগেই 
গড়ে উঠোঁছল 'মাহলা শান্ত বাহন" বা "ঝাঁস রাণথ ব্রিগেডে'র মত সর্ব- 
দলীর দাঞ্গা প্রাতরোধক গণবাহিনণীর । ছাত্রশীরা ব্যাপক ভাবে এই বাহন 
গলিতে অংশগ্রহণ করতেন । কণ্মউানস্ট, ফরোয়াড ব্লক ও কংগ্রেস তরঃণণদের 
যৌথ বাহন" 'বাঁস রাণণ ব্রিগ্রেডএর স্বেচ্ছাসেবিকারা ১৯৪৭-এর সেঞ্টেম্বরে 
বেশ কয়েকবার শান্ত 1মাছল বের করে ।৮৬ 

১৯৪৬ এর ৩রা আগস্ট বেলা ২-২০ মিনিটে বেলেঘাটায় গাম্ধীজীর 
শাঁবরে তার উপাস্ছিতিতে সবর্দলপর প্রাতানাধিনভা বসল । এর পরেই নিম্ন- 
লাখিত সংগঠনের প্রাতানাধদের নিয়ে গাঠত হল কেন্দ্রীয় শাস্তদেনা কমিটি । 
এতে ছিল £ কংগ্রেস সেবাল, জাতীয় রক্ষীবাহনণ, মুসাঁলম ন্যাশনাল গার্ড, 
আই. এন. এ, [বি-প-টিশইউশাস, বিশীপ-এন-টশ্ইউ-স, সারা ভারত মালা 
কংগ্রেসঃ মহিলা আত্মরক্ষা সমাত, মুসাঁলম মাহলা সামাত, আজাদ !হন্দ দল, 
রেড গার্ড” নি.ব. ছান্র কংগ্রেস, ব. প্রাঃ ছাত্র ফেডারেশন, বি, পি, ছাত্র কংগ্রেস, 
নি.ব মুসলিম ছান্র লীগ নিব ছাত্রী সংঘ, সোস্যালিস্ট ভলান্টিয়ার কোর, 
ছাত্র সংহাঁত, আর. এস. 'প. ভল্যান্টয়ার কোর, বেঙ্গল ইয়হথলাগ, কলকাতা 
মুসাঁলম ছান্্র লীগ ও অন্যান্যরা । স্পম্টতই বোঝা যার যে মাহলা ও 
ছান্রী সংগঠনগলিরও এক্ষেত্রে ছিল অগ্রণী ভুমিকা । 

একইভাবে মাউন্টব্যাটেন পাঁরকজ্পনার অগ্গরংপে দেশাঁবভাগ বিশেষ করে 
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বভাবতই ছান্রসমাঞ্জের আবেগ ও ক্ষোভ পরিচালিত 
হয়েছিল ॥ শরৎচন্দ্র বসু ও মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাসেম সেই সময়ে 
এব্যবদ্ধ স্বাধীন বঙ্গ গঠনের জন্য আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন । এই সময়ে 
পূববঙ্গের ছান্রসমাজের মানদিকতাও যে এঁকাবম্ধ বঙ্গের পক্ষে ছিল তার 
পারচয় পাওয়া যায় “বাংলার যুব সমাজের প্রাত ঢাকার ছান্র নেতাদের 
আহবানঃ শীর্ষক আবেদনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা বর্ষণ করা হয় এবং 
পূর্ববঙ্গের দেড়কোটি জাতীয়তাকার্ধী হিন্ব-মহসলিম নরনারাীকে স্বকীয় সত্ত্বা 
[নয়ে ভারতীয় ইউীনরনের মধ্যে রাখার দ্বাবিই জানানো হয়। এই আবেদন 
[লাঁপতে স্বাক্ষর করেছিলেন যথাক্রমে £ ৮৭ 

সুধীর দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, দেকা বিশ্বাবদ্যালয় প্ুডেপ্টস ইউনিয়ন । 
ক্ষিতীন্দ্ ভটটাচাব, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা স্ট্ুুডেশ্ইস: কংগ্রেস । সুবোধ 
রক্ষিত, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা স্টুডেন্টস: ব্যরো । দাঁপ্তি চোধ্দরা, 
সাধারণ সমপাঁদিকা, কামারুলেসা গাল“ন কলেজ স্টুডেপ্টস্‌ ইউনিয়ন । লালা 
টসন, সাধারণ সম্পাদকা, ইডেন কলেজ ছান্নী সংঘ । সন্দেহ নেই ষে ছাণ্রী- 
গফাজও সেদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এীতিহাসিক ভুমিকা পালন করেছিলেন । 


৪১৭ 


ইতিহাস-_-এ 


উপসংহার কিংবা একটি বিশ্লেষণ £ 

আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে মেয়েদের ভূমিকা এীতহাদিকদের 
রচনায় ষতই অবহেলিত হোক না কেন ইতিহাসের বিচারে সে ভূমিকা অস্বীকার 
করার কোনো উপায়ই নেই । এক্ষেত্রে ধে বাঙলার 'শারক্ষতা মাহলা ও ছাত্রীরা 
একট নেতৃত্বের ভূমকা গ্রহণ করোছলেন তাও কোনো মতেই অস্বীকার করা 
যায় না। অবশ্য স্কুল-কলেজের তথাকাঁথত 'ডিগ্রীধারী না হলেও গ্রামগঞ্জ-নগর- 
প্রান্তরের শত শত মধ্যাবত্ত, নিম়়াবন্ত ও কৃষক-শ্রামক পাঁরবারের শ্রমজীবী নার? 
স্বাধীনতা আন্দোলনের 'বাভন্ন ধারায় নানা সময়ে যৃস্ত হয়ে হীতিহাসের 
পাতার অমর হয়ে আছেন ॥ অবশ্য ক'জনাই বা তাঁদের খোঁজ রাখেন । 

এই নিবন্ধের ভামকাংশে পৃবেই উল্লেখ করোছি যে বাঙলার ছাঘী-সমাজ 
ছিলেন সামাগ্রক ভাবে সংগাঁঠত ছাঘ্-আন্দোলনেরই আবিচ্ছেধ্য একটি অংশ । 
বৃহত্তর ছা্ী-অংশকে সংগঠিত করার উদ্বেশ্যে হয়তো ছান্রনেতৃত্বকে 'ছার?সংঘ' 
ইত্যাদি সংগঠন গড়ার প্রয়াস কৌশলগত কারণেই নিতে হয়োছিল, কল্ভু 
আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন ধারায় ( কংগ্রেস, কাঁমউনিস্ট, সোসালস্ট যাই 
হোক না কেন) এবং বাভন পধাঁয়ে ছাত্রীরাও সমাঙ্জের একটি রাজনণাতি-সচেতন 
অংশ র্‌পেই (সংখ্যায় কম হলেও) সমল হয়োছিলেন বাঙলার ছাত্র-আন্দোলনের 
উত্তাল ম্রোতধারায় । হয়তো প্রথমে তা ছিল অসংগাঁঠত॥ ব্যান্তনিভ'র ও 
1কছুটা রোম্যাঁন্টক চেতনা সঙ্জাত প্রাতাকুয়া। কিন্তু ১৯৩৬ সালের পর 
থেকে সমাজ্জের অন্যান্য অংশের মতো ছান্রসমাজও খংজে পেয়োছিল তার 
পারাচিত বা 2600 ॥ খংজে পেয়োছল নিজের "শ্যির লক্ষ্য সাধনের উপায় ॥ 
হয় তো পথ [ছল বাভন্ন কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল একটাই-ন্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরোধতা । হয়তো ব্যাখ্যা ও [বিশ্লেষণ ছিল নানা রৃপ, কিন্তু স্বপ্ন ছল 
একটাই--স্বাধীনতা | 

ছান্ন আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রীরা যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুত্ত ছিলেন, তেমান 
ছিলেন মাঁহলা আন্দোলনের সঙ্গেও । সরোঁ্জনী লাইডু প্রমুখ নেঘীর নেতৃত্বে 
“সারা ভারত মাহলা সামাতি (& 1৬0) গঠিত হয় চল্লিশের দশকের 
সূচনার । দলমত 1নার্বশেষে সকল শ্রেণীর মাহলাই 4৯] 1 ০-র সদস্য হন। 
ছাত্রীরাই ছিলেন মালা আন্দোলনের প্রধান চাঁলকা শান্ত । অন্তত সূচনা 
পরবে । কাঁমউনিম্ট নারীরা 4] ভ/ ০ন্র সঙ্গে সংযুন্ত থাকলেও তারা এই 
সংগঠনের উচ্চবর্গীয় ও আভজাত চীরন্রটিকে পাঁরবততনের জন্য সবর্থাই সচেষ্ট 
ছিলেন । জনধৃঞ্ধেরও যুগে অবশ্য কামউানস্ট মাহলারা ব্যাপক অংশের 
নাবী-সমাজের গদসংগঠন রূপে কাজ করতে থাকেন 'মাহলা আত্মরক্ষা 
সাঁমাঁত'র মধ্যে । শ্রমজীবশ মাহলারাও তাতে সামিল হয়েছিলেন । বঙ্গর 
প্রাোশক ছার ফেডারেশনের ছাতী সঘস্যারাই সেই সময়ে (জনব্দ্ধের যুগ ) 


টা 


অন্তত ছিলো উত্ত সামাতির প্রধান নেতৃত্ব দানকারণ চালিকা শান্ত । মঁণিকুক্তলা 
সৈনও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন £ ****এই সব ছাত্র” নেতরীরাই তো 'বাভন্ন প্রদেশে 
পরে মহলা সামাঁতর সংগঠিকা ও নেত্রী । শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে ছাত্র" 
অবস্।তেই এরা মহলা সাঁমাতি গঠন করতে শুর করে দিয়েছিল । কারণ 
শহরে-গ্রামে এই মেয়েরাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে । বলতে 
গেলে এরাই নারী-সমাজের পুরবতিনী। বাঙলা দেশে তো এই নিয়ে 
চানাটান লেগে যেত । একটি কমর মেয়ে পেলে সে “ছার করবে না 'মাহলা' 
করবে- এ একটা ভয়ানক দ্বন্দের ব্যাপার হয়ে দ্াড়াত । শেষ পযন্ত ওদের 
একটু বয়স বাড়লে দুটোই করতে হতো 1৮৮৮ শুধু মাহলা ফ্ুপ্টেই নয়, 
কাঁমউানস্ট ছাত্রীদের শ্রামক ও কৃষকক্রপ্ট উভয়ফেত্রেই যথেষ্ট দায়ত্ব নিয়েই 
কাজ করতে হতো । ছানীদেরও তাই । এটাই ছিল সেই সময়ে কাঁমউনিজ 
প্রচারের প্রথম যুগে বামপন্থী ছান্র সংগঠনের প্রধান বোশম্ট্য । এই বোঁশস্ট্ 
পাঞাব। বোম্বাই, মাদ্রাজ সহ অবশিষ্ট ভারতেও ছিল দশ্যমান। 

1বশের দশকে এবং 'ন্রশের দশকের সচনায় যে সকল ছান্নী দেশমাতৃকার 
শুংখলমোচনের স্বপ্ন বকে নিয়ে ব্যন্তিগ্রতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়োছলেন সশম্ঘ 
জাতীয়তাবাদী বৈপ্লাবক সংগ্রামে তাঁরা আঁধকাংশই ছিলেন সম্পূ মধ্যাবত্ত, 
শাক্ষত এমনাক আভজাত, ধন+ পারবারেরই সন্তান । ঢাকার লালা নাগ বা 
কুমল্লার শান্ত-সৃনশীতি কিংবা শ্রীহট্রের সুজাতা দত্ত এরকম আরো অনেকেই 
( দীপাল? সংঘেরও অনেক সদ্য ) ছিলেন শ্রেণীগত অবস্থানে উচ্চবগণীয় বা 
পেঁটিবজেয়া রোম্যান্টিক ভাবধারায় আচ্ছন ॥ তাই প্রথম দিকে সংগঠিত 
ছাত্র বা নারী আন্দোলনের প্রবাহে সামিল না হয়ে তারা রিভলবার হাতে 
ছুটে যেতেন বারবারই ব্যান্তগত প্রচেষ্টায় দেশের স্বাধীনতা আনতে । এই 
বাঁরাঙ্গনাধ্রে দেশপ্রেমকে এতটুকু অশ্রদ্ধা না জানিয়েই এটুকু সমালোচনা করা 
যায়। ইতিহাস কি বারবারই ফিরে আসে! স্তরের দৃদ্ধধ' নকশাল 
আন্দোলনের মেয়েরা ওই একই ভুল করেছিলেন বলেই এই আত্মপমালোচনার 
অবতারণা । 

১৯১৩৬ সালে সংগাঠত ছান্রআন্দোলনের (এ. আই, এস. এফ-এর 
প্রাতাক্ুয়া ) বাস্তব ভিত্তি স্থাঁপত হবার পর দেখা গেল স্বাধীনতা সংগ্রাম বা 
সাম্রাজাবাদ [বরোধী-আন্দোলনে আর শুধুগান্ মধ্যবন্ত বা আভজাত 
পাঁরবার নয়॥ নিম্নাবন্ত পারবার থেকেও ছান্লী-কমশীরা দলে দলে সামিল হচ্ছেন। 
আর বংম্ধ ও মন্স্তরের পয়ে ছাপ আন্দোলনের স্রোতধারা প্রবাহত হয়ে গেল 
গ্রাম-্গঞ্জ-মহকুমা ও শিজ্পার্ছলে । এবার কৃষক ও শ্রামক পারবারের এমনাকি 
প্রায় সবহারা পারিবারের থেকেও মেয়েরা দলে ঘলে সামিল হলেন সংগাঁঠিত 
ছান্র-আন্দোলনের মূলপ্রবাহে। এতে কংগ্রেস পারচাঁলিত ছাত্র-আদ্দোলন 


৯৪) 


অপেক্ষা বামপন্থণ ছাতসংগঠনগর্যালই পারপ্ষ্ট ছলো। তারা লাভ করলো 
শ্রেণী ও রাজনশীতি সচেতন আপোষহীন জঙ্গী একদল ছাত্রী-কমা (ছাতদের 
ক্ষেত্রেও একই বোঁশষ্ট্য বিদ্যমান) । তাই দেখা যান চাল্পশের দশকে “ছাত্রকংগ্রেস' 
ঘছান্রলীগ” বা হন্ৰ্-মহাসভার অনুগামণ ছাত্র সংগঠনের আস্তিত্ব থাকলেও ছা 
ছাত্রীদের মধ্যে প্রধান শান্ত রূপে গ্রহণায় ছিল বি. পি, এস, এফবা ণমজাঁপুর 
ছান্র-ফেড়ারেশনের” মতো বামপন্হণ ছান্রসংগঠনগহাল । এই সঙ্গে লক্ষ্যণাঁয় ছিল 
যে কঙজ্পনা দন্ত (যোশী), সুজাতা দত্ত, কমলা ম্খার্জর মতো বহু 
জাতীয়তাবাদঘণ ছান্পনেত্র'ই ব্যন্তগত সন্ত্রাসে আস্থা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করে- 
ছিলেন গণ-আন্দেলনের মাধ্যমে সমাজ পাঁরবত“ন বা কমউনিজমের পথ । 
নার আন্দোলনের অসংখ্য কমশ কমিউনিস্ট পাঁট্টিতে পরবতকালে 
সামিল হয়োছিলেন এ+ঘেরই প্রেরণায়, সল্লাসবাদ পাঁরত্যাগগ করে গণআন্দোলন 
গড়ার শপথ নিয়ে । এই সকল বশীরাঙ্গনাদের অংশগ্রহণে কাঁমিউনিস্ট পাট 
পারচালত নারণ ও ছান্র আন্দোলন তখন নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়োছল। 
১৯৪৩ সালের কামউানস্ট পার্টির একাঁট দাললে তৎকালীন সমৃদ্ধ মাঁহলা ও 
ছাতক্রন্টের ষে চনৰ পাওয়া যায় তা পরপজ্ঠায় ছকে দেখানো হ'ল ।৮৯ 

পরপূহ্ঠার তথ্য থেকেই জানা যাচ্ছে যে ১৯৪৩ পালের ১লা মে পযন্ত 
কমিউনিস্ট পাট পাঁরচালিত ছাত্র (ছাত্রীসংঘ সহ ) ও মাহলাফ্রশ্টে অগ্রগাঁতর 
হার 'ছিল যথেষ্ট। বিশেষ করে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র 
করে কামউানস্টদের সম্পকে ব্রিপ প্রাতিক্রিয়াকে স্মরণে রেখেই এই 
অগ্রগাতর মূল্যায়ন করা উচিত । যে বৈশিষ্ট্যগহীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
তা হলঃ 

১. গোটা বাঙুলায় যেখানে ছাগ্নফেডারেশনের সদস্যসংখ্যা ২০ হাজার 
৯০৫ জন ; সেখানে গার্ল স্টুড়ে্টস- আআসো'সিয়েশন এর সদস্যা সংখ্যা কিন্তু 
(৩ হাজার ৫০ জন ) মোটেই উপেক্ষণায় নয় । পরবতাঁকালে তা আরো বাদ্ধ 
পেয়েছিল। 

২. মাঁহলা আত্মরক্ষা সমিতি, যার মধ্যে অসংখ্য ছান্লীকমী কাজ করতেন 
তার সদস্য সংখ্যাও সেসময় (২৩ হাজার ৪৮৫ জন ) মোটেই অগ্রাহ্য করার 
মতো ছিল না। মাঘ ১ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা হয়েছিল ৪৩ হাজার ৫০০ 
( বরিশাল সম্মেলনের পৃবে ১৯৪৪ )। 

৩, ১৯৪৩-এর ১লা মে তে পার্টির বাঙলা কাঁমটির সদণ্য সংখ্যা যখন 
প্রার ৪২০০ জন ; তখন মাহলাফ্রণ্টে প্রার ৪০০ জন সদস্য (১০ শতাংশ ) 
এং ছাত্রফ্ুন্টের ০৫০ জন সর্দস্য (যার মধ্যে অনেক ছাত্রী পার্টি সদস্যাও 
ছলেন )--এই সংখ্যাঁট মোটেই উপেক্ষণার নয়। নিঃসন্দেহে সাংগঠানিক 
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কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা ও ছার্রক্রন্টের অফিসিয্সাল রিপোর্ট 
( অবিভক্ত বাংলা-_-১ ৫ম? ১৯৪৩ পর্যন্ত ) 
মহিলা! জ্রণ্ট 






বাঙলা কমিটির পাটি | মাহলা আত্মরক্ষা 
অন্তগত মদ্স্যা নামাতির 
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ঢাকা রি 
বারশাল ১ 
দিনাজপুর রর রা 
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ছাত্র ফ্রণ্ট 














বাঙলা কামাটর | ছার 
অন্তর্গত পাটি (ফড়ারেশনের | শাখার | অন্যান্য 
কলকাতা ১৬৮ | ২৫০০ ১৫ ্ 
গ্রাম ২২৭২ ৪২ শু 
রংপধ্র ১০০০ . 1 
ময়মনাসংহ ১০০০ ৩৫ 
ঢাকা ১২০০ টি 
বারশাল ৮৫৯ | টু 
[দনাজপুর ৩৭৫ পণ 
জলপাইগাঁড় ৪০৫ ৭3 জি 
খর ৯৮ 
পধ্রা ৪8০0০ ্ 
হগলা ৬৪৪ চি 
২৪ পরগণা ৪৩০ রি ছু 
হাওড়া ৭৫০ ্ 
নদশয়া ৮১০ তি ঢু 
বর্ধমান ৭০০ সিটি 
যশোর ৮০৫ নে 
খুলনা 160 লু ৮ 
রাজশাহ" ৬৬১ ঠি 2 
ফাঁরদপুর ৬১৫ তি. 
নোয়াখালি ৪০০ রি ৫ 
পাবনা ৪৬৫ গর পচ 
০৭১৫ 9 ভ্যি 
মাঁশদাবাদ ২৮০ ১ ভি 
বধরভূম ৩০০ তে 
বাঁকুড়া ৬৪০ ৪ 
মোদিনপুর ১০০ £ঁ পু 
মালদা ২০০ রঃ চি 
আসাম উপত্যকা ১৩১২ টিও 
সুরমা উপত্যকা ১৫২% 5 ৪ 
.কমাট-(২ণাট ) ২১,১৩৫ টড 
** এর সঙ্গে যুস্ত হবে গার্ল স্টুডেপ্টস- আসোসয়েশনের ৩,০৫০ জন 


সঘস্যা সংখ্যা । 
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ক্ষেত্রে ছা ও মাঁহলা ফ্ুণ্টে এইসময় কমিউনিস্টৰের শান্ত অন্য যে কোন্ে 
জাতীয়তাবাদ? দল অপেক্ষা ছিল অনেক বোশি । তবে সাধারণ সমর্থনলাভ 
আশানুরূপ ছিল না। 


৪, আরো একটি 'বিষয় লক্ষ্যণীয় যে মাহলা আত্মরক্ষা সামাত ও ছার 
ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা বিভিন্ন জেলায় ছিল সমানহপাতিক। অথাৎ যে 
জেলায় মাহলা ফ্রন্ট শান্তশালণ সেই জেলায় ছারফ্র্টও শান্তশালণী । এর দ্বারাই 
এই দুটি ফন্টের পরম্পর 'নিভ'রশশীলতার একটা বাস্তব চিন্ন অনুমান করা 
ধায় । 


&. দেখা যায় “জ্রনযহদ্ধ' ও ণপপলস- ওয়ার' কাগজ ঘাট বিক্লয়েও 
নাহলা ফ্রুষ্টের কর্মীরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । ছান্রফ্রুপ্টের ৯৭ জন 
ছোলটাইমার (১৬ জেলায় ) এবং মঃ আঃ সামাতির ১২৫ শ্রাখার সংখ্যাটিও 
সোঁঘনের বিচারে উপেক্ষনীয় নয় । 


তবুও কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে । মুসলমান পাঁরবার 
থেকে আগত ছাত্রীরা কেন ছা্রফেডারেশনে বা সামাগ্রকভাবে ছার আন্দোলনের 
ক্ষেত্রেই সেইভাবে সাঁমল হতে পারেন নি? মুসলিম ছাতিদের মধ্যে 
পড়াশোনার চচাঁ নিশ্চয়ই দেরিতে শুর হয়েছিল ; তাদের সংখ্যাও ছিল 
ভুলনামূলকভাবে অনেক কম, অন্তত উচ্চাশক্ষার ক্ষেতে । তব আঁবভন্ত 
বাঙলার জনসংখ্যার অদ্ধাংশ খন মহসালম তখন এটা আশা করা কিখুব 
অন্যায় হবে যে ছা আন্দোলনেও ম.সালম ছাদের ভাল সংখায় প্রাতানধিত 
খাবে । মুসালম লাঁগের “ছান্রসংগঠন' না হয় 'ছিল প্রাতাক্কিয়াশীল, মেয়েদের 
বরের বাইরে আনতে তাদের ছিল আপত্তি ; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে জাতীয়তাবাদী বা 
কাঁমউনিস্ট ছান্রপংগঠনগহলি এাবষয়ে কতটা করেছেন? রেণু চক্রবতাঁর 
স্মাতিচারণে নাঁজমন্নেসা আহমদ নামে এক তরুণী কামউনিস্টের কথা পাই 
যান কলকাতার মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমীততে ম:নলিম মাঁহলা শ্রীমকদের 
সংগঠিত করেন। সরোজ মুখোপাধ্যায় বধমানের দুচারজন মাহলা 
সংগঠকের নাম করেছেন যাঁরা (রাবেয়া খাতুন, মাকসুদা বেগম, 
সামসন্েসা বাদশা প্রমুখ) ছিলেন কমিউনিস্ট নেতাদের সহধার্মনশ 
এবং প্রধানতঃ কৃষক মাহলাদের মধ্যে সংগঠন করেন। কিন্তু শহরাণ্চলে 
স্কুল-কলেজে পড়া মুসাঁলম ছাত্রী সংগঠকরা ছান্রআন্দোলনের বিশাল মণ 
ছিলেন প্রায় একেবারেই অনপাঁস্থিত। +৪৬ সালের উত্তাল গণমান্বোলনের 
সময় (যাতে “ছাত্রলীগের ব্যাপক অংশগ্রহণ 'ছিল ) দেখা যায় কলকাতার 
কছহ মুসলিম ছান্শ পথে নেমেছিলেন । অবশ্য কেন মুসলিম ছান্লীসংগঠক 
বা কম ছাত্আন্দোলনে সুলভ ছিল না তার একটি বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া 
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যায় বাংলাদেশের ছার আন্দোলনের ইতিহাস' রচাঁরতা মোহাম্মদ হাননানস্ঞ 
বাণত তথ্য থেকে ২৯০ ূ 

*“১৯৪৭-এর ২০৩ এপ্রল লড* মাউণ্টব্যাটনের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক হয়। 
( সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা )। ২৭ এপ্রিল শহীদ সোহরাওয়াদ+ এবং ২১ তারিখে 
আবুল হাসিম সংবাঙ্ছপন্রে এ সম্পর্কে বিবাঁতি দেন । শরৎ বস্‌ এবং আবুল 
হাসিম এক গোপন বৈঠকে ম্বাধীন বাঙলার নগল-নকশা প্রান্ন চুড়ান্ত করেন । 
এরপর কমিউনিস্ট পার্টির পা্ুকা 'ম্বাধশনতায়* 'বিষরাটি প্রকাশ পেলে 
রাজনৈতিক মহলে চরম আলোড়ন তোলে । বিশেষ করে মৃসাঁলম লীগ ও 
হিন্দমহাপভার নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীর প্রাতীক্রিয়া ব্যন্ত করতে থাকে। 

“আবুল হাশিম, কাঁমানস্ট পাটির সহযোগিতায় এই বিতর্কের ওপর 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে এবং নেত্রকোণায় দুটি আলাদা সেমিনার অনুষ্ঠান 
করেন। নেঘকোণার সেমিনারে কামরযদ্দিন আহ:মদ-, শামসুল হক এবং ঢাকা 
ি*্বাবিদ্যালয়ের ছান্রীবোন লুলহ বিলাঁকস বন্তুতা করেন। লুল; বিলাঁকস 
বস্তৃতা করতে উঠলে শ্রোতার আসন থেকে কয়েকজন মৌলভ”গ পরা ভঙ্গ 
সম্পকে আপাতত তোলেন । এর পর ঠিক হয় লুল? বিলকিস মণ থেকে বন্তৃতা 
না করে স্কুলঘর থেকে বন্তুতা করবেন । কিন্তু উদ্যোস্তারা শেষ পযন্ত 
তাঁদের আকাঞ্স্ষিত প্রচেত্টায় সফল হতে পারেননি । কারণ সোঁদনের সেই 
ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক পারান্থাতি চিন্তাঁটর সম্পণ“ বিপরণত ছিল 1৮ 

লুলহ বিলকিসের মতো ঢাকা বিশ্বাবিদ)ালয়ের ছাত্রীনেত্রখীকে বন্ত:তা করতে 
দেয় না যে প্রাতাকয়'শীল সাম্প্রদ্দায়ক শান্ত তাদের ক্ষমতাকে উপেক্ষা না 
করেই বলা যায় মুপাঁলম ছাগছাগ্রীদের মুসালম লণগ্ের ধমপয় রক্ষণশীলতার 
কারাগার থেকে মুস্ত করতে চল্লিশের দশকের আপোযহশন সংগ্রামী 
চ্ান্ফেডারেশন'ও সক্ষম হয়ান । 

যাইহোক তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজজীবনে হিন্দব-মহসলিম নিবি'শেষে 
যে কোনো ছাত্রীর পক্ষেই পথে নেমে ছাত্র আন্দোলন করা স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ঝাঁপিয়ে পড়া মোটেই সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। চট্টগ্রামের ছাতণ ও মাহলা 
আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী জ্যোতি দেবৰ এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন 
যে 'সেইসময়ে পঃরুষ সঙ্গী ছাড়া পথে বের হলে জবাবাঁদাহ করতে হ'ত। 
শুধু তাই নয় রাজনীতি করার জন্য পারবারে অভিভাবকদের দ্বারা মেয়েদের 
শারীরকভাবে নিষযাঁতিত ও শাঁস্তও পেতে হভো । সুতরাং এই পাঁরবেশে ষে 
সকল খেয়েরা কমিউা"স্ট পার্টির গণসংগঠনে কাজ করেছেন তারা ছিলেন 
সনিশ্চতভাবেই চিন্তাচেতনার দিক থেকে যথেষ্ট অগ্রসর । জ্যোতি দেবার 
এই উপলাব্ধ স্বীকার করতেই হয় । তৎকালীন ছাত্রীনেতরী বেণং চক্রবতখও 
তাঁর **/তিকথায় একথা স্বীকার করে লিখেছেন £ “.""তখনও কিন্তু ছাীদের 
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বইয়ে গিয়ে কাজ বার সাজের রাধা হথেষ্ট বীহাম। পর্নয় প্রাতিটি হনেকেই 
এ নিয়ে বাড়ির সঙ্গে মতান্তর ও লাগারা সহ্য ক্ধতে হত ২ অনেক মেচরকে 
তো অবজ্থা অসগভধ হঘার জন্য পাদ্িবার ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে । না হলে 
কাজ করতে পারতো না। এতে বোঝা বায এ সব যেয়েদের রাজনোতিক 
চেতনাঃ একাজে ধার নির্দেশ তারা পেয়ে যেতো | 

মেয়েদের এত রাজনোতিক চেতনা থাকা সত্তেও কোনো কোনো মহল থেকে 
কিন্তু এই আঁভযোগ উঠতো যে ছান্র আন্দোলনে ছা্রীরা পুরুষ ছাদের 
অধাঁনেই পারচালিত হতেন ॥ অথাঁধ বামপন্থখ বা জাতাঁরতাবাদঘ যে কোনো 
ছারসংগঠনেই পুরুষ আধপত্যই ছল প্রবল । ছাত্রীসংগঠকরা পুরুষ নেতাদের 
ইচ্ছানুসারেই পারচালিত হয়ে অ(সছেন, ব্যবহ্থত হয়েছেন ॥ এই আভযোগের 
আদৌ কি কোনো সারবন্তা আছে ? হয়তো সত্যই বহাদন পর্যস্ত স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ময়দানে এমনকি ইতিহাসেও নারীরা উপেক্ষিতা হয়েছিলেন । কিন্তু 
চাঁলশের দশকে সেইদিন তো এসোছল যোঁধন গাঁতা মৃখাপজ (রায়চৌধুরী ) 
হয়ে উঠেছিলেন ছান্রসমাজের নয়নের মাণ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছান্রফেডারেশনের 
সাধারণ সম্পার্ক। সেই সময় ছান্রকংগ্রেসেরও সভানেতী ছিলেন পরব 
মৃখাঁজর মত দক্ষ সংগঠক । ছাঘীদের বা নারীসমাজকে উপেক্ষা করে 
থাকবার 'দন ছান্রআন্দোলনে সোঁদনই শেষ হয়ে গিয়েছে । তবে এাবষয়ে 
ভাঁবষ্যতের ছাব্রসংগঠনগৃীলকে নিশ্চয় সতক্ণ থাকতে হবে ॥ 

ছাত্রীরা সে সময় 'বাভন্ন ধারাতেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন । 
বস্তুত ১৯২৮-এর এ. বি. এস. এ-র প্রাতগ্ঠাকাল থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট 
পর্যন্ত সংগঠিত ছান্রআন্দোলনের বিশ বছরে বিভিন্ন মত ও পথের পাঁথক হলেও 
ছান্রছাত্রীদের মূল চারন্র ছিল 'ন্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ 1িবরোঁধতা, সরকার 
[বিরোধিতা । এক থেকে ছান্রসমাজই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন 
সেনাবাহিনী । বাঙলা তথা ভারতবর্ষে ছারআন্দোলনের মূলধারা কখনোই 
কোনো সংকীর্ণ পথে পরিচালিত হয়ান । ছান্রীসমাজ ছিল এই সংগ্রামী 
ধারারই এক আবচ্ছেদ্য অংশ । 

শেষতঃ বলা যায় ছান্রীমেয়েরা ছিল নারীসমাজেরাই শিক্ষিত অংশ। 
নারীদের নানাবিধ সমস্যা থেকে তাই কখনও এরা দ্‌রে থাকোৌন। ৩ৎকালণন 
পরাধান ভারতের ছাত্রীনে্শরা অনেকেই লাঠিকভাবে বুঝোছিলেন যে 
ভারতবর্ষের সাগরের মতো বিশাল নিরক্ষর মাহলাদের মধ্যে তারাই একটু 
লেখাপড়া শেখার সৃযোগ পেয়েছেন। তাই এই বিশাল নারগসমাজকে 
সংগঠিত করার জন্য সাঁবশেষ গ.রুত্বপূর্ণ ভীমিকা তাদের গ্রহণ করতে হবে। 
এই কারণে দেশের প্রায় সবই মাহলা আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে 
শজ্পবয়সী ছান্রী নেনরাই বহুল পারমাণে দায়িত্ব নিয়েছেন । ছাত্রী 
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আন্দোলন ও মালা আন্দোলনকে যেসব ছাত্রী নেঘীস্মশুধ্মাঘত দুটি পৃথক 
আন্তত্ব রূপে দেখেনি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারাই দেশের কোণে কোপে 
মাহলা আন্দোলন ও নারী সংগঠন গড়ে তোলেন ! অবশ্য ছামী সংগঠনের 
কাজ শুধুমাঘ ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকবে এরকম অভিমতের প্রচলন 
ছিল্শাকন্তু তা গ্রহণযোগ্য হয়ান ॥ এবং তা হয়াঁন বলেই ছানী আন্দোলনের 
সংগঠক ও কমাঁরা শুধুই ছান্র আন্দোলনের মাধ্যমেই নয়, নারী আন্দোলনের 
মধ্য দিয়েও (দলমত নাব“শেষে সমাজের সবণ্তরের নারীসমাজের অংশগ্রহণ 
যাতে ছিল) স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং আন্তঞ্ীতিক সাম্রাজ্যবাদ 'বিরোধিতার 
সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্বেও নিজেদের যোগ্যতম ও উজ্জল ভূমিকা পালন করতে 
পেরেছিলেন। 


কল্পনা যোশী 
আমার অনেক কিছুই করবার ছিল 


বাংলার সশস্ত বিপ্লবের ইতিহাসে কঙহপনা দন্ত একি রোমাঞ্চকর নাম। 
চাল্লাশ, পণ্চাশের দশকে ভারতের কাঁমউনিস্ট পাঁ্টতে সেই আগ্রিকন্যা 
কজপনার উপা্ছিতি, তাঁর কর্মক্লান্ত এক অনুকরণীয় দত্টান্ত। 
আঁণি ছুই ছই কজ্পনা যোশীর আভিজ্ঞতার সপ্চয়টি বিশাল। তাঁর 
কৈশোর» যৌবনের প্রারম্ভে তানি চট্টগ্রামের বিপ্লব পাঁটর সভ্য। 
মাগ্টারঘার নির্দেশে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের জেল ভেস্তে 
মুন্ত করে আনার কাজে লিপ্ত । মাস্টারদঘা ধরা পড়ার সময়, পাঁলশ 
বেষ্টনী এঁড়য়ে তাঁর বেরিয়ে যাওয়া প্রমাণ করে দের তাঁর শারশারক 
সামর্থাকে । টট্টগ্রামের গাঁহরা গ্রামে ব্রিটিশ ফোঁজের সঙ্গে মখোম্যাখ 
সংঘর্ষ, তিনি মার দু-তিনজুন কমবেডেব সঙ্গে সমানে শ্যাল চালিয়েছেন । 
প্রমাণিত হয়েছে তাঁর মানাসক দঢৃতা। এ সংঘষে" গ্রেপ্তার হয়েছেন । 
সূর্য সেন, তারকেম্বর দাঁন্তবার এবং তাঁর একসঙ্গে বিচার চলেছে। 
বিচারে সূর্য সেন, তারকে*্বর দাস্তারের ফাস এবং তাঁর আন্দামানে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছে । মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের 
প্রাতবাদে আন্দামানে দ্বীপান্তরের আদেশ স্থগিত হয়েছে । মোঁঘনীপুর 
জেলে কেটেছে তাঁর বন্দীজীবন ॥ বন্দজীবন কেটেছে পড়াশুনো করে। 
মুন্তর পর তিনি পেয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্নাথের আভিনন্দন, আশীবদি । 
কাঁমিউনিস্ট পাঁর্টর কম্মী হিসেবে, বাংলার দৃভি“ক্ষের সময় চট্টগ্রামে তাঁর 
কাজকমে” প্রকাশ পেয়েছে সাংগঠাঁনক প্রাতভা । সেই সময তাঁর লেখা 
বহ?্‌ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে পিপলস ওয়ার-এ | 'মাঁছিলের এই 
মুখের প্রেমে পড়েছেন কমিউানস্ট পার্টির সর্বভারতাঁয় নেতা প্‌রণচাঁঘ 
যোশী । ১৯৪৩-এ বিবাহের পর কল্পনা দত্ত হয়েছেন কজ্পনা যোশা । 
সেই থেকে তান এখনও ভারতের কমিউীণস্ট পার্টির সদস্য । অল 
ইশ্ডিয়া ইন:স্টটিউট অফ রাশান ল্যাঙ্গয়েজ-এর সাধারণ সম্পাদক । 
থাকেন দিল্লীতে 1". 
প্রঃ বিপ্লবী আন্দোলনে জাঁড়য়ে পড়ার পর্ব পর্যন্ত আপনার জীবন, 
কেমনভাবে কেটেছে ? 
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উঃ ছোটবেলাকার কথা বজতে আমার খুব ভালো লাগে । বড আনন্দে 
কেটেছে আমাদের ছেলেবেলা । আমার জঙ্ম ১৯১৩-র ২৭ জুলাই। 
আমার ঠাকুরদা হলেন দুগাদাস দত্তগৃপ্ত । রায়বাহাদ্ুর । 'চাঁকৎসক [হিসাবে 
সুনাম ছিল। ইংরেজরা “ডাট? বলে ডাকত। সেই থেকে তিনি হলেন 
ডাঃ দ্ুগর্ীপ ডাট:। আমার পুরো নাম কন্পনারানি দত্তগুপ্ত। 
ম্যাপ্রিকুলেশনের যম ভাঁত' কল্পবার সবল 'লামি'ও কাটলাম '.পত,ও কালাম । 
হলাম কঙ্পনা দত্ত । ঠাকুদ্দ যদ কাটতে পারেন তো আমিও পারি। 
ঠাকুদ্দরি গে।ডাম ছিল না। একটা লাইব্রেরী ছিল দেখার মতো । 

চাটগাঁয় লেখাপড়ার খুব চল ছিল। মেয়েদের অন্তত স্কুলটা পাশ 
করতে হবেই । ডঃ খান্তগীরস- ইধালশ হাইস্কুল ফর গ্ার্লস-এ আমার 
স্কুলের পড়াশনো । ওখান থেকেই আম ম্যার্রকুলেশন পাশ করেছি 
সালটা সম্ভবত ১৯২৯। পান্না হয়েছিল ফাস্ট, সুরমা সেকেন্ড, জ্যোত্য়া 
থাড আর আম ফোর্থ। অগুক আর সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলাম । আমরা 
ছে।ট ভাইবোন সবাই সংস্কৃত পড়তাম। সংস্কৃত পড়তে ভালো লাগত । 
ম্যাদ্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় এলাম বেথুন কলেজে পড়তে । থাকি 
বৈথুন হস্টেলে। 

এর আগে ক্লাস সেভেনে যখন পাড়, টুন্‌কাকা তখন সবসময় বলত, তুই 
এখন বড় হয়োছিস, তুই এখন দেশের কথা ভাবতে শেখ ৷ এসময় চাটগায় 
নন-কোঅপারেশন মৃভমেণ্ট-এর প্রভাব খুব পড়েছিল । ঠাকুদ্ট আমার দুই 
কাকাকে কলকাতায় সেন্ট জোভয়াস-এ পড়তে পাঠিয়ে দিলেন । টুনহকাকা 
প্‌ণেন্দ দাস্তদারের নাম বলেন । বলেছিলেন বেখ?ন কলেজে গিয়ে ভাজটরস: 
লিস্টে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের নামটা ঢুকিয়ে দিতে । উনি নাকি আমাকে 
স্বদেশী বই-টই সব দিয়ে যাবেন। এই গজ্গ আম বাবাকে বলতাম । 
বলতাম বাবা জানো আমি ক্ষুদিরামের মতো হবো । বাবা শুনতেন, বলতেন 
পড়াশনো কর» বড় হ, তারপর যা ভালো লাগে করিস॥ কখনও ডিসকারেজ 
করেনান। টুনুকাকা এত ভালো ছান্ন হওয়া সন্তেবও শিক্ষকতার কাজ 
[নিয়োছলেন । এই ঘটনা আমাকে খুব অন্ঃপ্রাণিত করেছিল! 

ইতিমধ্যে বেণীমাধব দাশের মেয়ে কল্যাণী দাসের নেতৃত্বে কলকাতায় 
“ছা সঞ্ঘ' গড়ে উঠেছে । কলেজের কাছেই সিমলা ব্যায়াম সমাতি। ওথানে 
অতাঁন বোসের একটা আখড়া ছিল । অতাঁন বোসের ছেলে- ভালো নামটা 
ভুলে গোছ॥। আমরা গদ্ধাইধা বলভাম--উান চালান । আমি সেই আখড়ায় 
ভর্তি হলাম । যযুৎসু, জাঠিখেলা, ছোরাথেলা শিখোছিলাম । কলেজের 
প্রান্সপ্যশ ছিলেন রাজকুমারী দাশ। খুব কড়া। কলেজে ছা সামাত 
"গঠন করবার অনহম?ত উনি দিয়োছিলেন। এখন মনে হয় মুখে যাই বলুন না 


১০৮ 


বেন ও'র মধ্যে দেশপ্রেম ছিল, না হলে স্মীতি গড়বার অন্মাত দিলেন কেন? 
মনে আছে, আমাদের ফ্লেগ পড়াতেন কাঁলদাস নাগ । 

আম আমাদের বাঁড়র ভাইবোনদের জেনারেশনে প্রথম যে-কলেজে পড়তে 
এসোৌছ। বাঁড়র সবাই এত উপহার দিয়েছে আমায়। রেঙ্গুন থেকে 
ভালো ভালো কাপড় এল ॥ আম তখনই ঠিক করেছি খদ্দর ছাড়া পর্ব না। 
টুনুকাকা বলে ধিয়েছে আমায় স্বদেশী হতে হবে । হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে 
একটা সাইকেল কিনে ফেললাম । সকালবেলায় উঠে দোতলা থেকে একতলায় 
লাফ দিয়ে নেমে সাইকেল চালাতাম কলেজের মাঠে। 

প্রঃ আপান কবে প্রথম চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সংস্পশে আসেন আর কিভাবে 
এই সশস্ম আন্দোলনে জীঁড়িয়ে পড়েন। 

উঃ বেথুন কলেজে পড়াকালীন পৃণেন্দুদা, ক্যাবলাদা (মনোরঞ্জন 
রায়) এদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় । এদের সঙ্গে সম্ভবত তখনই চট্টগ্রামের 
বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু আমায় তখন ও"রা এঁ বিষয়ে কিছ 
বলেনান। ১১৩০-এর ১৮ এ্াপ্রল চট্টগ্রাম আম্মীর রেড হল। আমি তখন 
কলকাতায় । কলকাতায় খবর এল চট্টগ্রাগে মগ দস্যর আক্রমণ । মে মাসে 
গরমের ছাটতে বাড়ী এলাম । চাটগাঁ পঃন-সান:। আমরা থাকতাম 
আন্দারকিল্লার বাড়িতে । সন্ধ্যার সময় কারফিউ | আসবার সময় পৃর্ণেন্দযদা 
বলেছিলেন মাস্টারদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন ৷ বাবাকে বললাম আমার 
আর কলকাতায় 'ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না । পৃণেন্দিদা বোধহয় নিম'লদা 
(নির্মল সেন), মাস্টারদাদের বলোছলেন আমার কথা । বলোছিলেন 
রায়বাহাদ্র বাঁড়র মেয়ে কেউ সন্দেহ করবেন না। অস্্রশস্ঘ্, ডকুমেন্ট 
রাখবার পক্ষে আইডিয়েল জায়গা । খরর এল একটি ছেলে আসবে রান্তিরে। 
একতলায় পড়ার ঘরের জানলায় দুবার টোকা দেবে । আম তখন থেকে 
মা'র সঙ্গে শুতাম না। যথারীতি একটি ছেলে এল! ষতপ্ুর মনে পড়ছে 
তার নাম নিবারণ । তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম চাপিচুপি। কাছেই গ্রামের 
বাঁড়তে নির্মল সেনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হল। 'নর্মলদা বললেন, তুম 
সবাকছ্‌ করতে পারবে 2 প্রাণ দিতে পারবে? আমি বললাম হণ্যা। 
বললাম, আমাকে পিস্তল চালানো 'শাঁখিয়ে দেবেন ? নিমলঘা বলোছলেন 
শাঁথয়ে দেবেন ॥ সামনেই আই-এস-সি পরাক্ষা । নিম্লদা পরণক্ষা দিতে 
বললেন । কলকাতার সেন্টার বল করে চট্টগ্রামে পরাক্ষার সেপ্টার নিলাম । 
ইতিমধ্যে আমার সব বই এক গরাঁব আত্মীরকে 'দয়ে দিয়োছি। কোনরকমে 
পরীক্ষা দিলাম। একার আবার খবর এল রাত্রে বেরোতে হবে। 
বেরোলাম। কাছেই গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেল নিবারণ । দোঁখ একজন 
ছোটখাট সাদামাটা মানুষ । কিস্তু চোখটা জবজাজবলে । উনিই নাস্টারধা । 
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-সূর্ধ সেন। আমায় বললেন স্বদেশী করতে ভয় করবে না! বললাম, না। 
তারপর বললেন, তোমাদের বাড়তে কিছ জিনিসপন্ন রাখতে দেব ॥। 'জিজেস 
করলেন পরীক্ষা কেমন হয়েছে? বললাম, খুব একটা ভালো না। উনি 
বললেন, কেন তোমাকে কি অনেক কাজ দেওয়া হয়োছিল? গলার স্বরে মনে হল 
পড়াশনোয় শৈথিলা উনি পছন্দ করেনাঁন । বাই হোক, রাক়্বাহাদ্ুর বাড়ির 
মেয়ে হওয়া সত্বেও আমায় বিশ্বাস করেছেন এই ভেবে খুব আনন্দ হল। 
আমি স্বর্গ পেয়োছি তখন । 

আই-এস-সি-তে সেকেন্ড ডিভিশন হল । চাটগাঁয় কোন মেয়েদের কলেজ 
নেই । একটা গভন“মেন্ট কলেজ ছিল সেখানে শুধু ছেলেরা পড়ত। 
সেখানে প্রান্সপাল ছিলেন অপ্‌ব' চন্ব। ভাইস 'প্রান্পপাল অধ্বনী 
আুথাজশী। আমাকে ভাত করে নেবার অনুরোধ করতে প্রন্সিপান 
জপুর্ববাব্ হাসতে হানতে বাবাকে বললেন আপনার মেয়েকে চাটগা কলেছে 
ভার্ত করলে এখানকার ছেলেরা পড়াশুনো করবে না। ভাইস প্রিন্সিপাল 
অধ্বিনীবাবহ একটু আপাতত করোছিলেন । যাইহোক পরে রাজ হয়ে গেলেন। 
1ব, এসাঁস, পড়তে ভাত" হয়ে গেলাম চাটগা কলেজে । সায়েন্স পড়তে আমার 
ভালো লাগত । তাছাড়া কলেজ ল্যাবরেটারিটা বাবহার করতে পেলাম। 
কলেজে পড়াকালীন "বপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগটা আরো বাড়ল । 

প্রঃ আপনি কোন পারা্ঘীতিতে কবে আত্মগোপন করেন? আপনার 
পলাতক জীবনের ্ব-একটা ঘটনার কথা বলুন । 

উঃ ফোর্থ ইয়ারে উঠে গোঁছ তখন। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
আরো বেড়েছে । অনেক গোপন ডকুমেন্ট অন্তশস্ত্ বাড়িতে রেখোছ। 
বাড়িতে বসেই কিছ? বিস্ফোরক বানাই । লেখা কপি করে দিই । পুলিশ 
ইন্সপেক্টর বোগেন্দু গুপ্ত মাঝে মাঝে আমাদের বাড়তে আসেন। বলেন 
ভুই আমার মেয়ের মতো । তুই কখনও স্বদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করাব না। 
আমার বল খেলামেশা করাবি নাঃ আমি বাল আপাঁন জানেন এটারায়বাহাদংরের 
বাঁড়। আপনি এরকম বলেন বলে সবাই বকাবাঁক করে ॥। আমকোন 
ঞ্বদেশীদের সঙ্গে মিশি না। এঁকে অনন্ত সং গণেশ ঘোষ প্রমথ নেতাদের 
জেল ভেঙে মস্ত করে আনবার একটা পাঁরকল্পনা হয়োছল। ১৯৩১-এ সেই 
“ডনামাইট ষড়যন্ত্র” প্রকাশ পেয়ে যায় । তারপর থেকে আমার ওপরও হোম 
রেসছ্্রে'ডে অডরি ছিল। রোজ বাড়তে এসে পাঁলশ দেখত আম বাঁড়তে 
আছ কিনা । কিন্তু বাড়ি কখনও সার্চ করোনি। মা বোধহয় কিছন একটা 
আন্দাজ করতে পারাছলেন ॥ খুব বাদ্ধমতী ছিলেন তো। এই অবস্থায় 
নিমলঘ।কে আম একাঁদন বললাম, নির্মলদা না সন্দেহ করছে। আপানি 
তাড়াতাড়ি আমাকে আকশন করতে দিন । নির্মলদা বললেন, ধাঁড়া আমরা 
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মেয়েদের দিয়ে আকশন করাব। এমনই সময়ে এক রাত্তরে পুরুষের 
পোষাকে নিবারণের সঙ্গে যাচ্ছি পাহাড়গ্লির দিকে । পুরুষের পোবাক 
মানে ধাঁত, পাঞ্জাব আর মাথায় পাগাঁড়। যে জায়গাটা 'দিয়ে যাচ্ছি, সেই 
এলাকাটা খারাপ। গুণ্ডা ধরনের লোক থাকে । হঠাৎ একজন লোক 
সামনাসামনি এসে পড়ে । আমাকে দেখে তার সন্দেহ হয়। আরে এ তো 
মেয়ে! তারপর 'চিংকার ওঠে, সবাই এসো, একটা ছেলে একটা মেয়েকে ধরে 
নিয়ে যাচ্ছে । লোকজন সব ছহটে এল ॥ ওরা প্ালশে খবর 'দিল। থানার 
নয়ে গেল। ধরা বখন পড়োছি তার আগেই আবার পীলশ বাড়তে গিয়েছিল । 
ওরা খোঁজ [নিয়ে জেনেছে যে আম বাড়িতে নেই--মাঁসং । থানার বড়বাবৃর 
প্রশ্ন কোথার যাচ্ছিলে ই তখন আভনয় করতে হল । জানেন তো আমাদের 
রায়বাহারের বাড়ি। আপনারা আামার অযথা সন্দেহ করছেন,হোমরেস্ট্রেনড: 
গডরি দিয়েছেন । আমার অপমান লাগাঁছল তাই আম কলকাতায় চলে 
যাচ্ছিলাম । আমার গ্রেপ্তার করা হল । পালিশ কিছুতেই কেস ফ্রেম করতে 
পারছিল না। ওরা চেষ্টা করছিল প্রমাণ করতে যে, “899 ৪৪ 1109 ০0910 
4191) 06 8119, মাস পরে জামিনে ছাড়া পেপ্াম। কোর্টএ যেতে ছত 
নয়ামতভাবে ।॥ মাস্টারদা খবর পাঠালেন, যেভাবে মামলা চলছে তাতে মনে 
হয় পাঁচ বছরের সাজা হবে। তুম আবসকণ্ড করো । আমি করলাম । 
সোঁন বাবা ছিলেন না বাড়িতে । আম বাড়ি থেকে বোরয়ে এলাম । 
বাবার জন্য কম্ট হত। বাবা তো আমার কাজে কখনও বাধা দেন নি, 
বলতেন বড় হ তারপর যা খবীশ কারস। আম খন আযবসৃকণ্ড করোছ তখন 
[নর্মল সেন ধলঘাটের সংঘর্ষে নিহত । আর প্রণাতও (প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ) 
ইউরোপিয়ান ক্লাব আরুমণের পর পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মারা গেছে। 
তার মানে ১৯৩২-এর সেগ্টেষ্বরের পর শুর হয়েছে আমার পলাতক জীবন ॥ 
এই সময়ে কোন শেঞ্টারেই আমরা দু-একাদনের বোশ থাকিনি। মাস্টারদা 
খরা পড়ার আগে গাঁতাঁবধির সুবিধের জন্য আমরা চট্টগ্রামের দিকে ছাড়িয়ে 
পড়ছিলাম ॥। মাস্টারঘার সঙ্গে আমি মুভ করতাম । অপরভাগের নেতৃত্বে 
ছিলেন ফুটুা ( তারকেম্বর ঘাঁন্ডৰার )। যে শেল্টারেই গোঁছ, সেখানেই 
পেয়োছ সাধারণ মানুষের ভালবাসা । 

[ অশোককুমার মুখোপাধ্যারণএর সঙ্গে কঙ্পনা ঘত্তর (যোশী) এই 
'শাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়োছিল ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১-এর সাপ্তাহক «দেশ' 
পান্রকায় । তার নিবাঁচিত অংশই তুলে ধরা হয়েছে পারাশিষ্ট-১এ। সশশ্ম 
জাতীয়তাবাদী পান্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে এই 
সাক্ষাৎকারটির গুরুত্ব অলম্বীকাধ ।--সু. দাশ ] 
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সত্যেজ্নারাস্ণ মজুমদার 
আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা 


“রাজশাহী ছিল এক থেকে অতান্ত রক্ষণশীল । অন্তঃপুরিকারা 
অসূর্ধম্পশ্যা হয়ে থাকবেন এটাই বনেদীয়ানার লক্ষণ । বাঁলকা বিদ্যালয় 
থাকলেও কলেজে সহশিক্ষা প্রচলনের প্রস্তাব কার্করী হতে পারেনি 
অভিজাতবের, সমাজপাঁতদের বিরোধিতার ঘরুূণ ৷ এবার তাঁদের অনশাসনকে 
উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাসেবিকা দলে নাম লেখাতে এগিয়ে আসে সংরেন খৈ্র 
মহাশয়ের কন্যা মীরার নেতৃত্বে আরো কয়েকটি মেয়ে। সবার নাম আজ 
আঙারি মনৈ নই, থাকার কথাও নয় । তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছে 
খুব অজ্পই। তবে শাঁমতার কথা এই কাহিনীর সঙ্গে বিশেষভাবে জাড়ত। 
কৈন না তাকে উপলক্ষ্য করেই আমি হিমাদ্রর ব্যন্তিত্বের একটি কোমলতম 
দিকের সম্ধান পেয়েছিলাম । সে তার হাঘয়ের ঘুয়ার খুলে ধরোছিল আমার 
সামনে । শাঁমিতাকে ঘিরে তার মনে একটি নিভৃত স্বপ্নকে সঞ্জারত হয়ে উঠতে 
দেখোছি। প্রথমটায় অবশ্য !হমাদ্র আর শামতা পরস্পরের সঙ্গে পারচিত 
দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম । আরো বেশি অবাক হয়েছিলাম তাদের 
সপ্রাতভ ভাবে আলাপ করতে দেখে । শ্বধয শামতারই নয়, 'হিমাদ্রর পক্ষেও 
সপ্রাভভতা সোঁন আমার চোখে বিস্ময়ের কারণ হয়োছিল বোকি। 

আমার কাছে তখন পর্যন্ত নারী রয়ে গেছে রহসার্‌]পণী, কঞ্পলোক- 
বাঁসিণী। অনাত্বীরা কোন কিশোর? বা তরঃণীর সঙ্গে পারচন় দূরে থাকুক, 
সংব্রবে আলার সুযোগ ঘটেনি । আত্মীরতা সম্পরকে সম্পাক্তাদের মধোও 
এ বয়সের কাউকে পাইনি । যৌবনের তাগিদে অবকাশের কোন মহূতে বা 
ঘুমভাঙা ক্লাতে হযরত এমন একজনকে আপনার করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা 
জেগেছে যার সালিধ্য জীবনকে স্িপ্ধতার পরশে ধন্য করে তুলবে ॥ কিন্তু 
যে পথ বেছে নিয়েছি তাতে সে কঙ্পনাকে জোর করে দূরে সারিয়ে রাখতে 
হয়েছে । তাকে দ্ব্সতা বলেই ভেবোছি। দব'লতার কথা কারুর কাছে 
প্রকাশ কারান। নির্মলের কাছেও নয়, হিমাঁত্রর কাছে ত নয়ই। 

০” ছিমাদ্রকে ভেবোছ আগাশোড়া ইস্পাতে ঢালাই করা বিপ্রবী বলে। তাই 
কৌতচহল ঘমন করতে পারি,নাঁ। একধিন তাকে খোলখ্যোল জিজ্ঞাসা; কার । 
সেও অকপটে সব বথা খুলে বলে। 'হমাদ্রুকেও ছার সংগঠনের কাজে 


জেল্গারু নানা চ্ছানে-দ্রতেশ্হর ॥. এমাস ঘোরার ধা ছিয়েই হয়ংশারতার সঙ্গ 
প্রশ্নম পরিচজ.। 

সেবার দিনের জন্য তাকে যেতে হয়েছিল রলাজলাহশ' শহরের নিকটেই; 
একাটি: বার্ধক গ্রামে? গিয়োছল একজন সহপাঠী বন্ধুর, আতাঁথ হয়ে। 
কু যে দূদিন সেখানে ছিল রোজই একবেলা পাড়া প্রাতবেশীদের কার্‌র 
না কারুর বাড়তে খাওয়ার নিমন্মণ গ্রহণ করতে হয়েছে । দ্বিতীয় যে 
বাড়তে দুই বন্ধ পাশাপাশি খেতে বসেছে সেখানে পরিবেশন করে একটি 
সৃম্বরশ [কিশোর । 'হগাছু প্রথমে তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখোন। 
বাধয়সী গৃহকন্তী। সামনে বসে আতাঁথদের খাওয়ার তদারক করছেন। 
স্নেহকোমল মাতৃহ্বদর়, কথার ফাঁকে ফাঁকে 'হমাদ্ুর বাঁড়র খবর নিচ্ছেন। 
আপনজন থেকে দূরে হোস্টেলে তার না জান কত অস্বধা হচ্ছে ভেবে 
উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কথার জবাব দেওয়ার জন্য এক সময় মুখ তুলতেই 
হমাদ্রর চোখ পড়ে দেওয়ালে টাঙানো কার্পেটের উপর লেখনের দিকে । 
ক1চের কেমে বাঁধানো কাপেটে উল দিয়ে বুনে লেখা “বারা ডাক দিয়ে গেল, 
বন্দীশালার [শিকল ঝগুকারে” ॥ সৌঁদকে হিমাদ্ুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে দেখে 
মাহলা বলেন £ “ওটা শামতার লেখা । ওতো তোমাদেরই দলে, স্বদেশশর 
ভনষণ ভন্ত |” 

1হমাদ্রু এবার মেয়োটর দিকে তাকিয়ে দেখতেই দৃজনেই অপ্রস্তুত হয়ে 
পড়ে । শাঁমতার দুই চোখ এতক্ষণ ওরই মুখের 'দিকে নিবন্ধ ছিল । সুগোৌর 
মুখমণ্ডল লঙ্জার ঈষৎ রান্তমাভা ছাড়িয়ে পড়ে ॥। হিমাদুও বুকের ভিতরে 
অনুভব করে এক অনাস্বাদ্ত পূব“ চাণ্ল্যের অনভাত। মাঁহলাটি জানান 
শামিতা তাঁর নাতনণ, জেলা শহরে বালিকা বিদ্যালয়ে উপরের ক্লাসে পড়ে। 

য্েকাঁদনের ছ:টিতে বাঁড়তে এসেছে | বিদায় নেওয়ার সময় মার বছ্ধার 

গায়ে হাত (দিয়ে প্রণাম করে শাঁমতাকে জানায় নমস্কার । শ্ামিতা তখন 
সপ্রাতভভাবেই প্রাতি নমস্কার করে। 

1হম।দু অসঞ্চেকোচে আমাকে বলে যে, এ গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পরেও 
বারবার তার মনের পটে ভেসে উঠেছে একথান স্নিগ্ধ কমনীয় মৃখন্ছাব, ঘন 
কালো দুই চোথে পূজারণখর শুচিশভ্র দৃষ্টি। এই ফিশোরীর চোখের 
নীরব ভাষায় সে খজে পায় বাঁরপজার অর্থ । 

তারপর সম্প্রাত দুজনের দেখা হয়েছে নাটকখয় পরিবেশেঃ সম্মেলনের 
অভ্যর্থনা সমিতির আঁফসে। হঠাৎ এভাবে আবার দেখা হবে সে কথা বোধ 
হয় কেউ ভাবেনি । আকাস্মিকতার প্রথম ধাকাটা কাটিয়ে উঠতে দু পক্ষেরই 
করেক মৃহ-ত সময় লাগে। 

শাঁমতার সঙ্গে আছে তিন চারটি মেয়ে। তারা স্বেচ্ছাসোবকা ছলে নাম 
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লেখাতে এসেছে । হিমাঁদ্র তাদের বসতে বলে প্রশ্ন করেঃ “আপনারা কি 
অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে এসেছেন ?” শামতা পাল্টা প্রশ্ন করেঃ 
“ছেলেদের বেলায় কি অনমাতর কথা ওঠে?” হিমাদ্ু জবাব দেয় 8 “কোন 
কোন ক্ষেত্রে ওঠে বোৌক।” তারপর একটু হেসে বলে £$ “আপান রাগ করছেন 
কেন? অন্তত আমাদের এই শহরে এখনও খব বোঁশ সংখাক মেয়ে প্রকাশ্যে 
আন্দোলনে নামোন ।” শ্ামতাও হেসে ফেলে, বলেঃ “আমরা অন,মাত 
নিয়েই এসেছি ॥ নতুবা কি আনা সম্ভব হত? 
তারপর বয়ান মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য দেখা, কয়েকাঁট কথা, একটু 
হাসি, তব ঘটি তরুণ হায়ের পক্ষে পরস্পরের কাছে আসার পক্ষে এটুকুই 
ঘথেষ্ট । বিশেষ করে যখন তাঞ়া একই সংগ্রামের দৈনিক ॥ 


[ মনীষা প্রকাশিত “আমার বিপ্লব 'জজ্ঞ।সা' গ্রচ্ছের নিবাঁচিত অংশ 
€পঃ ১৩১-১৪২) পাঁরশিষ্ট--২-এ তুলে ধরা হল। সেই যগে ছান্নীের 
প্লাজনোতিক কাঞ্জে অংশ গ্রহণের মানাবক িকাঁট অন.ধাবনের জনা এই অংশণট 
অত্যন্ত কৌত্‌হল উদ্দীপক ।-_স দাশ ] 
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পারাশহ্ট--ও 
মণিকুন্তল! 'সেন 


সে দিনের বথ৷ 


পাট" নেতৃত্বে মাহলাদের গণপংগঠন গড়ে ওঠার অনেক আগেই ছা্সংগঠন 
গড়ে উঠেছে মোটামঁট বড় আকারে । তাদের [মাঁটং মাঁছলে সাম্রাজাবাদের 
বিরহে জোরালো কণ্ঠ কানে আসে আর মনটা চণল হয়ে ওঠে। 

ছা্র-আন্দোলনের সঙ্গে আম থাকতে চেস্টা করতাম ॥ ওরাও আমাকে 
গাকত । আম ছাত্রীজরীবন পার হয়ে এসেছি, তবু ডাকত--ওদের কোন 
কোন ছান্রসভায় সভানেঘ হবার জন্য ।॥ তখন পর্যন্ত আম বন্ততা বর 
পার না। দহ'চার কথা যা হোক বলে দিতাম মান । তার মধ্যে জোরটা 
বেশী থাকত ভাল লেখাপড়ার উপর ॥ 'বিহ্বনাথ মুখাজণ তখন অপ্রাতদ্বন্ঘাী 
ছান্ননেতা । তার বস্ত:তা শুনতে খুব ভাল লাগত । 

এই ছাঘদের সঙ্গে শুরু হয় আমার গ্রামেগঞ্জে যাওয়া । এর আগে 
বারশাল বা কলকাতা শহরেই যা ঘোরার করোছি। স্বাধীনভ।বে শহরের 
বাইরে যাহান। 

সেবারে আম বারশালে ছিলাম ॥ ওখানে ছাদের একটা বড় মাঁটং হবে 
চাউন হলে। আমি মাকে ও ছোড়াকে নিয়ে মিটিং শুনতে গেলাম। 
1ব*্বনাথ মুখাজা বন্তুতা করল॥ মা তোবন্তুতা শুনে মুগ্ধ । বিশ্বনাথের 
জবালাময়ী বস্ত:তা যে অজান্তে আমার কি উপকারই করোছল সোঁন ! বাড় 
এসে মা ঘরে ফিরে ওর কথাই বলছেন। সুযোগ বুঝে মাকে অমি 
বললাম--«মা ছান্ররা আমাকে বলছে ওদের সঙ্গে বানরখপাড়া যেতে, সেখানে 
ওচ্ৰর সম্মেলন হবে । যাব?” আগেই ছেলেরা এ প্রস্তাব আমাকে 
দিয়েছে । মাকে বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। টাউন হলের মিটিং শুনে 
মা আর না বলতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, “তুই 
ছেলেদের সঙ্গে একলা যাব? সে 'কি করে হয়? বললাম না, মনোরমা 
সাসীমাও যাবেন |” বারশালে কেউ এর সঙ্গে মেয়েকে যেতে দিতে আপত্তি 
করবে না। মা রাজী হয়ে গেলেন । রাত দশটায় মা ও দাদা নৌকাঘাটে 
শীগয়ে আমাকে বিশ্বনাথ মুখাজা্ ও মনোরমা মাসাঁমার সঙ্গে নৌকাতে নিশ্চিন্ত 
মনে তুলে দিলেন। বাড়িতে একবার 'জিজ্রেস করোছলেন, “তুই যে যাবি, 
ওর মতন বন্ততা করতে পারার ৮ বললাম “ওরকম পারব না, তবে যা হয় 
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কিছু বলতেই তো হবে। নৌকার উঠে কাকে যেন মনে মনে নমক্কার 
করলাম । একান্ত মনে চাইলাম যাতা শুরুর বাল্লা আমার যেন চলতেই 
থাকে। বাঁড় ফিরে শুনেছিলাম আমি নাক কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছি । 
মা-ই আমাকে বাঁচালেন সে দুনামি থেকে। 

এবার বানরীপাড়ার গঞ্পটা বলি। আমাকে ও বিশ্বনাথকে একটা 
বাড়তে ওঠানো হলো ।॥ মাসীমার তো সব বাড়িই তাঁর নিজের ঘর। 
কোথায় চলে গেলেন । দু'পাশে দু'টো চৌকিতে বিছানা পাতা । অনুমান 
করলাম--আমার ও বিশ্বনাথের জন্য । ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। 
কোনো মাহলা আমার কাছে আসছেনও নাঃ ভেতরেও ডাকছেন না। একটু 
রাগ হলো । আমি কি পুর্ষ নাক? একটু পরে বিশ্বনাথ দলবল নিয়ে 
বোরয়ে গেল ॥ কিন্তু দরজা না খুললে আম ভেতরে যাই কি করে ? কাপড় 
ছাড়ব প্লান করব, না নেত্রী হয়ে এখানে বসে থাকব? বাড়ির পুরহষরা তো 
আমার সামনে আসছেনই না, কারণ আম মাহলা। মেয়েরাও আসছেন না, 
আম নেত?--অতএব পুরুষ সমান বলে । উঠে দরজায় ধাকা 'দিয়ে বললাম, 
থ্ুলুন একবার দরজাটা । কাপড় ছাড়ব আমি। একটু ফাঁক হলো, 
ভদ্রলোকটি পেছনের ঘরজ্া দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ॥ ভেতরে একহাত ঘোমটা . 
টানা দুটি মাহলা দাঁড়িয়ে আছেন । কি যে বলব বুঝতে পারাছ না। কাপড় 
ছাড়া হলো। দু'চারটি ছোট ছেলে-মেয়ে আমাকে পকুরঘাটে নিয়ে গেল। 
প্লান সেরে এসে দোথ বিশ্বনাথ ফিরেছে । এ বারান্দাতেই মস্ত দুটো পিশড় 
পেতে আমাদের বসতে দিল । খাওয়া হতেই ব্বনাথ আবার বোরয়ে গেল । 
বলে গেল একটু 'জারয়ে নিতে । ২ ৩ টায় ছেলেরা আসবে, মাছলে যেতে 
হবে। তাই হলো । ছান্রদের সঙ্গে শ্লোগানমখর মিছিলে আমরা গ্রামখান 
ঘুরে এলাম ॥ এতে স্মাীবধা আছে । নেতারা যে সাতাই এসেছে গ্রামবাসাকে 
এটা দেখানো হয় এবং 'মাঁটং এ যাতে লোক আসে তার প্রচারও হয়। এ 
ব্যাপারে পরে আম অভ্ন্ত হয়ে গিয়োছলাম । 

মাটিং-এ স্কুলের ছাত্ররাই এসেছে । সভানেত্রী হয়ে তাদের কলরব 
থামানোই ছিল আমার প্রধান ক । 

[িশ্বনাথকে বলতে ডাকা হলো। ঝড়ের গাঁততে সে বলে যাচ্ছে। 
চারপাশে কিছু কিছ গ্রামের ভদ্রলোকেরা ছিলেন ॥ কিন্তু আগল শ্রোতা 
স্কুলের ছোট ছেলেরাই । সেক্ষেত্রে বন্তুতাটা ছোটদের মাথার উপর দিয়েই 
রাচ্ছিল বলতে হবে। আমি দেখাঁছ ছেলেগ্দাল মাঝে মাঝে ফিক্‌ ফিক্‌ 
করে হাসছে । বিশ্বনাথ যখনই বলছে--“বানোয়ারণ পাড়া” তখনই ওরা 
হাসছে । গ্রামের নামটা “বানর পাড়া' একটা 'চিরকূটে লিখে ওর হাতে গঠজে 
দিলাম। পরে বশ্বনাথ এই নামই বলতে থাকল--ছেলেদের হাঁসও থামল ॥ 
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সভাশেষৈ আম সেই বাড়ি ফিরে গেলাম । বিশ্বনাথ ওখান থেকেই "চপল 
গেল শহরে । আমার কয়েকটা 'দিন থাকার কথা, মনোরমা মাসীমার সঙ্গে 
অন্যান্য গ্রামে যাব এবং মাঁহলা সভা করব। রান্রের খাওয়ার পর আমি 
একটা চৌকিতে শুয়ে পড়লাম । বারান্দাটাও ঘরই । বাইরের দরজা বন্ধ করা 
হলো এবং ঘর ও বারাম্দার মাধোকার দরজা1টও বন্ধ । বাতি নিভে গেল। 
অগ্ধকারে একা আমায় ভন করতে লাগল । কখন একটু ঘুময়েছি। হচাং 
শব্দ। উঠে বসলাম । আমার পাশের টিনের বেড়ার উপরে শব্দ । জোরে 
ওদের বললাম, “শুনুন এ শব্দ কিসের ? সবাই উঠলেন এবং লন্ঠন নিয়ে 
বাইরে দেখে এসে বললেন, “আমাগো ছাগলডা বেড়ার গা চুলকাইতেছে । 
ভয় পাইবেন না।” সকালে মুখ হাত ধুয়ে বসে আছি তো বসেই আছি। 
কেউ আসছেও না-কছ্‌ খেতেও দিচ্ছে না। ব্াদ্ধ করে রান্নাঘরে চলে 
এলাম । দেখ চা বানানোর তোড়জোড় চলছে । বুঝলাম এতেই দোঁর। 
বললাম, গা কে খাবে? আমিঃ ঘোমটা নেড়ে উত্তর হলো-হহাাঃ। 
বললাম--'আম তো চা খাই না, সকালে একটু ডাল ভাত খাই), উনুনে 
বারশালের মূসুরী ফুটাছিল । বৌ-এরা মুখ চেপে হাসতে লাগল । একটা 
পশড় টেনে বসে বললাম, আর আপনারা যা ঘোমটা না খোলেন তো ডাল- 
ভাতও খাব না। [িজেই গিয়ে ঘোমটা তুলে দিয়ে বললাম--“দেখুন তো 
আমি পুরুষ মানৃষ ?, এবার বাঁধ ভাঙল । মুখ ফুটল। হাসাহাসির ধৃম 
পড়ে গেল। ওরা বললো, “পুরুষ না অইলে কি অইলো 2 আপনে কত 
শিবদ্বান, আপনের লগে আমরা ক কথা বম ?* বললাম, কেন ডাইল ভাতের 
কথা বইথে তো বিদ্বান হওন লাগে না ।” ভাব হলো, ডাল ভাত খেতে খেতে 
নানান গজপ হলো । সমাজতন্মের কথা নয়, সোঁভিয়েটের মেয়েদের কথা 
নয়। কাঁলকাতা শহর ও বারশাল শহর --এই দুটো নামই বি্বসংসারে তার্দের 
জানা নাম। এখানকার গঞঙ্পই করলাম । মেয়েরা স্কুলে যায়, পাশ করে, 
ভান্তার হয়, বড় চাকরী করে--এই সব গল্প । শুনে ওদের চোখগুলো বড় 
হয়ে গেল । বড় বড় নিঃ্বাস ফেলে বলে, “আমাগো কপালে কি আর ওসব 
আছে 2 হায় আমার দেশ । বারশাল শহর থেকে এক রানের নৌকো পথ । 
বাধ গ্রাম বানর? পাড়া । গ্কুল আছে, ছেলেরা পড়ে । তাইতো মামাদের 
আসা । আর সেখানেই মেয়েদের এই অবম্থা ! যারা এদেরও অনেক তলায়, 
তারা না জানি আরও কত তলায় । ঘোরা তো আমার সবে শর । দোঁখ 
যাঁদ ঘুরতে ঘুরতে সেই তলদেশে পেটোছে আমার অজানা দেশের অচেনা নারণী 
সমাজের খোঁজ পাই । তাদের গঞ্পই হয়তো বেশ? বলতে হবে । 

এই সঙ্গে আরো এফটা ছান্র-সম্মেলনের কথা বলে নিই। নয়তো ভুলে 
'যৈতে পাঁর। এই ছাঘ্র-সদ্মেলনের বেশ কয়েক বছর পরে খুলনা জেলার 


১১৭ 


খাঁলশখালি গ্রামে সম্মেলন । আমাদের ওঠানো হল একটি ক্ষায়ফং, জামদারহ 
বাড়তে ॥ বাড়িটির দই শরিক হয়ে গেছে এবং রেষারেষিও আছে । অতএব 
আঁতাঁথ আপ্যায়নে প্রতিযোগিতাও আছে। ক্ষা়ঞু হলেও জমার বাড়ি । 
আমরা যে ক করে এখানে ঠাই পেলাম । বোধহয় ক্ষার়ফ বলেই । হাজার 
হোক একটা সম্মেলনের জাঁকজমক তাদের বাড়ির পাশের জামতে হলে কত 
লোকের যাওয়া আসা হবে। নেতা ব্যান্তরা যেবাঁড়তে থাকে সে বাড়ির 
মানও একটু বাড়ে বৈকি। তবে দুই শরিক 'মিলে ভারসাম্যের ব্যবস্থাও 
করেছেন। বাঁড়র একাংশে আমরা, অপরাংশে প্'লসেরা আশ্রিত । তখনকার 
সময়ে এসব ব্যাপারে পাাঁজসের অনুমাতি নিতে হতো । এরা প্যালস ও 
আমাদের পাশাপাশি রেখে সবহদ্ধির কাজ করেছিলেন । সম্মেলনের অনমাতি 
সহজেই মিললো । 

আমাদের আপ্যায়নে জামার স্টাইলের কোন ঘাটাতি ছিল না। দোতলার 
একথানা ঘরে আধ একলা । আর ছেলেরা সব নীচে । আহার-বাবস্থার 
প্রাচুষে আম শাঞ্কত। সামনে সাজানো ১০)টা বাঁটির সবটাই শেষ করতে 
হবে--সামনে দাঁড়ানো ক্তরি হুকুম । বাড়ির মেয়েরা ঘোমটা টেনে খাবার 
য়ে নখচে চলে গেলেন । আমাকে সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন কতাঁ। গিনীর 
কপালে এ মানটুকুরও ভাগ নেই । মনে ভাবলাম, রাজার মাহষাীঁ আর প্রজার 
ঘরণগ সবারই কপাল এ 'সাতপাকে' বাধা । আমার সামনে ইনিও এলেন না। 

শুনলাম অপরাংশ পুলশরা বেশ খোস মেজাজে খাচ্ছে দাচ্ছে । ছান্ত- 
সম্মেলনের সভানেত্রী আমি ॥ বিশ্বনাথ ও অন্য ছান্ননেতারা বন্তৃতা করলেন ! 
খুলনা ও দৌলতপুর কলেজ্জ থেকে কলেজের ছেলেরাও এসোৌছিল ।॥ সম্মেলনটা 
বেশ বড় হলো । আঁম এখন কিছুটা বস্ত:তা করতে পারি। ছান্ন একা, 
ইউনয়ন, সামাজাবাদ-বিরোধী কথাবাত-এসব বলতে শিখে গোছ। তবে 
ভাল ছান্র হতে হবে এই সৃবাকাটি বলতে আমি ভাল না। 

পরের দিন মহিলাদের দভা। এবার জায়গাটি পদ দিয়ে ঘিরে দেওয়া 
হয়েছে। আম গিয়ে দোখ পবীলশরা আমার পাশেই টেবিল নিয়ে বসেছে। 
জিজ্ঞেস করলাম। আপনারা এখানে কি করতে এসেছেন £ বললো, রিপোর্ট 
[নিতে । বললাম, প্রি বাইরে গিয়ে বসুন । এটা মেয়েদের সভা, দেখছেন না, 
কালকের খোলা টিং এটা নয় ॥ এটা পদনিশীন মেয়েদের জন্য ॥' ওরা 
বললো “ওখানে গেলে ভাল শুনতে পাব না।* আম বললাম “যতটা শুনতে 
পাবেন তাতেই চলবে । আর একান্তই থাকতে চাইলে শাঁড়-চুঁড়ি পরে আসতে 
হবে, নইলে নয়। দেখছেন তো . একটিও ছেলে নেই এখানে । প্লিসের 
চারজন লোক অগত্যা হেসে মাথা নাঁচু করে বাইরে চলে গেল। 
” মেয়েদের সভায় স্বভাবতই আমার বন্ত:তায় থাকল দেশের দ্বাধানত 
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আন্দোলনে মেয়েদের ভূঁমকা, মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকার? ব্যবস্থার 
প্র্লাজনীয়তা, তাছাড়া চলাফেরায় ও ঘরে মেয়েদের অসম্মানকর পদাপ্রথা 
সম্পকে বন্তবা। 

ছার আন্দোলনের একটা প্রভাব আমার ওপবে ছিল । তাছাড়া ছাদের 
সভার শুধু দেশের স্বাধীনতার কথাই নয়)সমাজহচ্ঘের কথাও আলোচিত হত। 
লারা ভারত ছাঘ্ন ফেডারেশনের পারোধা ছিলেন তৎকালীন সবভারতাঁয় নাম 
করা সেরা ছান্তরাই, তখন দেণের হাওয়ায় সোদ্যালিজমের একটা আকর্ষণীয় 
হাতছানি ছিল। তরুণ সমাজের চোখেমুখে তখন সমাজতন্দের স্প্ন। 
স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও সমাজতন্দের পথ উন্মৃস্ত হবে-- 
এই আকাঙ্ক্ষায় তরুণ মন উদ্বেল ও চণ্টল। সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্মিক 
স ফল্য চুদ্বকের মতন এদেশের যুবসমাজকে টানছে ৷ এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে 
আমরাও বরিশাল থেকে এখানে এসে মিলোছ। 

কাঁমউনিস্ট নেতৃত্বে পণ্রচালিত ছান্ুফেডারেশনই তখন ভারতে একমান্র ছাল্ন- 
সংগঠন । এই ছান্রফেডারেশনের আন্দোলন একটি কারণে আমার নজর টানত। 
সেই কারণণ্ট হচ্ছে-ছার ফেডারেশনের মণ্ডে কলেজের মেয়েদেরও যোগদান । 
জামার দ্বিধাদ্বন্দ্ের কাঁটা এদের পায়ে ফুটতনা ॥ পার্ট'র প্রাত আকৃষ্ট মেয়েরা 
বাঁড়র বাধায় আর ভয় পাচ্ছে না। পরে অবশ্য প্রয়োজনবোধে ছাত্র 
ফেডারেশনের একটি অঙ্গ [হিসাবে পৃথকভাবে ছাত্রী সংগঠনও গড়ে তুলতে 
হয়োছল। 

1কস্তু মামার জনা ছান্ন আন্বোলন নয় & জামি আরও কাজ চাই । ছা 
সভায় সভানেত্রী হয়ে আর কত দ্বিন কাটাব? 

শ্রমক-কৃষক আন্দোলন থেকে আমি অনেক দূরে । আসলে স্বাধীনতার 
আন্দোলন হচ্ছে না। অথচ মনে মনে এটাই আম চাইছি । 'বালতী বর্জন, 
আইন অমান্য আন্দোলন-__এসব কি আর হবে না? তবে স্বাধীনতা আসবে 
ক করে? সমাজতন্মের পথই বা খুলবে কিভাবে 2 'দিজ্ঞাসার আমার অন্ত 
নেই। শীবস্তু কংগ্রেন নেতৃত্ব তখন সংগ্রামী আন্দোলনের সংকোচন চাইছেন। 

এই সময়ে বন্দীমহন্ত মান্দোলনের ডাত এল । এটা সাম্মালতভাবে করার 
জন্যই পাঁট'র নিদেশে ছিল । ভারতের বিপ্লবীরা তখনও জেলে বন্দ? 
আছেন । বাঙলার 'বপ্রবশরা আল্দামানে ও অন্যানা জেলে । রাজনাততে 
এরা কংগ্রসের সমধমণ ছিলেন না। গান্ধীজী তাঁদের একেবারেই পছন্দ 
করতেন না। কিন্তু চাপে পড়ে এদের মযুন্তর কথা বলতে হচ্ছিল। তাই দ্বিধা 
সব্েবেও কংগ্রেসকে এই আন্দোলনে আসতে হয়োছল ॥ অবশেষে জানলাম, 
এবার আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে একসঙ্গে আম্দোলন করব। 

আম তখন স্কুলে চাকর) কার। ডোভার লেনে একটা ফ্ল্যাট 'নিয়ে 
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কয়েকজন শিক্ষায় মিলে থাকছি । পরের দিকে শ্রীমতী ফুলরেল: শাছেও 
আমাদের সঙ্গে খাকত ॥ লে তখন লেবার পার্ট করত, বামপন্থী । বিগত 
আমরা এ নিয়ে ঝগড়া করতাম না। বরং হাঁস ঠাট্টাই করতাম । বেশ সহ- 
অবম্থান করাছলাম । 

মেয়েদের একটা 'মাঁটং হবে গাঁড়য়াহাটার মোড়ে । বিষয় £ বচ্দী-মহান্ত । 
সব পার্টির মাহলাসদস্যরা সেখানে আসবেন সংবাদ পেয়ে আমিও গেলাম 
সভায় । গিয়ে দোথ লাবণ্যাদ, বিমলাঁদ, হেমপ্রভাদি, লীলা রায়, সুধা রান 
এবং আরও অনেকে আছেন। ভিড়ের মধ্যে একজন মেয়ে এসে আমার হাতখানা 
ধরে একটু চাপ দিয়ে একপাশে সাঁরয়ে নিয়ে গেল। আম তাকে চিন না। 
বললো--তুঁম মাঁথকুন্তলা 2 বললাম--হ্যা' । ও বললো-_“তুঁমি আমাদের 
লোক। অর্থাৎ কাঁমউনিস্ট, আমার কাছে কাছে থেকো । তোমাকে এখানে 
কিছ বলতে হবে? । স্বনাশ। বন্তুতা করব? আমি 1ক জানি? কি 
'বষয়ে বলব ? গলা শৃকোতে লাগল, হাত ঠাস্ডা হয়ে গেল । বুকের আওয়াজ 
1নজের কানে খুনাছি। ছাদের মিটিং আর এই মাটং তো এক নয়। 

মেয়োটর নাম জেনে নিলাম । লাতিকা সেন। কামউনিস্ট পার্টিতে 
আমান প্রথম বন্ধ! কমলাকে দেখলাম ! সকলকেই চেনে । এক জারগার 
এক সেকেন্ডও দাঁড়ায় না। লাতকা পারচয় ঝারয়ে দিল। বললো 'ও তাই 
নাকি । বাস, এ পধণ্ত ॥। সব্দছা যেন ছটফট করছে । লাঁতকা বললো-_ 
'যখন--ভোট হবে আমি যোঁদকে দেব_ তুমিও সোদকে দেবে ।' তাই-ই 
দিয়োছলাম । 

লাঁতকার নিরে'শে মানিট ২/৪ কি একটু বলোছিলাম, মনেও নেই । এইসব 
নেন্রীবর্গের সামনে আমার বস্তুতা করা! ভয়ে ঘেমে গিয়েছিলাম । জানি 
না আমার বন্তুতার জনা (কিনা, লীলাি আমার সম্পকে একট উৎস্‌ক হলেন ॥ 
ও*দের বাড়তে ডাকমেন । শ্রীআনল রায়ের সঙ্গে আলাপ কারিয়ে দিলেন । 
কথাবাশয়ি তিনি বুঝলেন যে, আমার মতে আম শন্ত। কিন্তু লীলাদ ও 
রেণুকা সেনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। 

সোঁদিনের সেই মিটিং থেকেই লাঁতকা আমার বন্ধ্য। খুবই প্রিয়বন্ধু। 
কমরেড কথাটা মৃথে আসত না । বষ্ধ্য বলতে ভাল লাগে। অমন শান্ত 
মিন্টি ও হাঁসখ্াশ মেয়ে আমি খুব কমই দেখোছ। বেশ একটু গভীরতা 
«ও গাম্ভপর্য ওর মধো ছিল । নীরব ধরণের কমর্গ । ডোভার লেনে লতিকা 
আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকেও ছিল ॥। একসঙ্গে থাকায় ঘনিষ্ঠতা আরও 
বেড়োছিল। এই প্রিয় বম্ধূকে আমরা হারয়েছিলাম কিভাবে--তা অনন্ত 
বলব । 

** মাহজ্মাদের সেই মিটিং-এর পরেই আমাদের একটা কম গ্রুপ তোর হলো । 
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গ্তাতে ছিলাম লাঁতকা, কমলা, আগ, শান্তি পক্গকারপ, চিন্তা ও লতী। "এই 
গ্রুপের নেয় ছিল লাঁতকা। সেই-ই ছিল পার্টির প্রথম মালা সদস্যা। 
আি ভেবোছিলাম আমরাও সব স্দস্য হয়ে গেছি। কিন্তু বহ্‌ পরে যখন 
কার্ড পেলাম তখন জানলাম--আমরা সভ্য হয়োছলাম ১১৪২ সনে । 

অবাক হয়ে ভাবলাম, এতর্দন তবে দুয়োরেই পড়োছিলাম ? তাহলে এ 
গ্রপটা ছিল পাঁটর বাইরে? সেটা তো দেখলাম । ভেতরটা তাহলে 
ক? 

গণআান্দোলনের প্রথম প্রোগ্রাম আমরা পেলাম --বন্দীমান্তর জন্য একটা 
মন্তবড় মিছিলের আয়োজন করা । তখনকার দিনের একজন ইউনিভাদট 
ছাত্র নেন্রখীর বাড়তে একটা স্বচ্ছাসোৌবকা [মিটিং করার কথা হলো । সারা 
সপ্তাহ ধরে আমরা বালিগঞ্জের চেনা-অচেনা কত বাঁড় ঘুরলাম মেয়ে জোগাড় 
করত, আমাক অনেকেই কথা 'দিয়োছিল আসবে বলে। 'িটিংটা খ্যব 
গুরুত্বপূর্ণ । মেয়ে যোগাড় না করতে পারলে ভারা বিশ্রী হবে। বিলেত 
থেকে কে একজন মাহলা এ সছেন তান বন্ততা করবেন ।॥ সুতরাং কারো 
চেছ্টার কোন শ্র:ট ছিল না। কস্তুহায় কপাল, মেয়ে হলো আমাদের নিয়ে 
জনা দশেক । অথধি বেশী এল 815 জন। বন্তা মেয়োট বসেআছেন; 
আম ঘরে ঢুকে বোমার মতো ফাটলাম ৷ এসব মেয়েরা যেন কি। এই তো 
এখান থেকে এখানে আসা । ফের আবার ডাকতে গেলাম কেউ এল না। 
বস্তা মেয়ে'ট বললেন 'থাক তাতে কি হয়েছে, এই দিয়েই শুরু কার ।” বস্তার 
দিকে তাকালাম, বয়সে তো আমার চেয়ে বেশ ছোটই মনে হয় । এই বয়সেই 
বলেত ফেরত ! খাঁ৭া খোঁদা মুখখানা, অথচ তারণোর লাবণ্যে ভরা, 
দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে) কে এই মেয়েটি? আমাদের বন্ধ না 
নেতা 2 ক বলব--তু'ম না আপাঁন? শেষপর্যন্ত মেয়োটই মীমাংসা করে 
[দিল। ও নিজেই আমাকে মাঁণাঁদ বলে ডাকল এবং তুম করে কথা বললো । 
জেনে নিলাম ওর নাম রেণ্‌ ॥। সবিখ্যাত ডান্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভাইবি। 
আশ্ষের পামা রইল না। এইসব ঘর থেকেও ছেলে-মেয়েরা পার্টিতে 
আসছে! আনন্দ হলো । এই সেই বেণ যে আমার রাজনৈতিক জীবনে একান্ত 
থাঁনন্ঠ কম, সহচর ও বন্ধ । আর পাট ও বাইরের জশবনে স্বনামখ্যাতা 
রেণু চক্রবতাঁ। ৃ 

বন্দশমন্তর মালটা খুব বড়ই হলো । ছাগ্রছান্রীরাই সংখ্যা্ারভ্ঠ । 
যতদুর মনে পড়ে শ্রমিকরাও বেশ বড় সংখ্যায় এসোছলেন ॥ লশলা রায়, 
'রেণুকা সেন, সুধা রায়--সবাই ছিলেন । আমরা কমিউনিস্ট মেয়েরা তো 
ছিলামই । খুব ভাল লাগল আমার । 

বন্দীনুন্ত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গগসংগন গড়ার 'জন্য আমাদের খুব 
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আগ্রহ হলো। ছাঘরাণ্ড স্কুলে কলেজে সংগঠিত হচ্ছে । এবার আমাদের 
মাহলা সংগঠন করতে হবে । 

যে ছাত?সংগঠনের কথা বলোছলাম, সেটা সারা ভারতেই রূপ নিয়েছে। 
এবার তক্ষেখী ত ওদের সম্মেলন হবে । সারা ভারত থেকে ছাত্রপুরা আসবে ॥ 
রেণ? সভনেঘ? হয়ে যাচ্ছে। 

শান্ত সরকার এখানকার ছান্রী। রেণুর সঙ্গে আমি এবং শাান্তও যাচ্ছি। 
বন্তুতা করতে মোটেই নয়। কারণ ইংরেজীতে আমি খাটো। কিন্তু 
বিলেত ফেরত মেয়ে রেণইতো আছে ।॥ এই ছাতীসংগঠনের নেবুধ হলো 
বিশ্বনাথের ভ্রাতু্প্রতী কল্যাণী মুখাজ॥ পরে কলযাণণী কুমারমঙ্জলম। 
বাংলার তো মোটামুটি সুবন্তা, ইংরেজীতেও মন্দ নয় । 

আমাদের তিনজনের জায়গা হলো কলেজের 'প্রাম্সপ্যাল শ্রীনম'ল 
সদ্ধান্তের বাঁড়। এটা রেপুর জন্যই হলো ॥ এরাও ব্রাহ্ম সমাজের লোক । 
আমার খুব ভালো লাগলো এই ভেবে যে ঞ্রাও আমাদের আত্মীয় । পরে 
ভাবশা দেখোছ এই সমাজের বহয শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যান্তরা কামউানস্ট পাটি 
বন্ধ, সমর্থক ও সদস্য । সম্ভবত ধমণ'য় কুসংস্কারের বাধা এদের সমাজে 
নেই এবং সমাজতন্দেও এদের ভয় নেই । বিষয়টি এরা দাশণনক দিক থেকে 
বিচার করতে পেরোছলেন । গাই বহু সংপশ্ডিত ব্যান্তও পাটটর ঘাঁনম্ঠ 
ছিলেন। 

সম্মেলনে কত মেয়েকে যে নতুন দেখলাম! পোঁরন ভারহচা- পাশ 
মেয়ে! বিমলা বাকায়া, কমল, মনোরমা, সাটিন, সরলা, শকুন্তলা-_এরকম 
আরো কত অবাঙালী মেয়ে ॥ শখলা ভায়া এবং ঘ্লেহ এদেরও দেখোঁছলাম । 
এদের সংগীত ও নাট্যানুত্ঠান আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছি । প্লেহকে হীর- 
রগ্জা নাটকে খুব ভালো অভিনয় করতে দেখোছ। বিমলা বাকারার নেতৃত্বে 
পাঞ্জাবী মেয়েদের লোকনত্য খুব ভালো লেগেছিল ॥। এইসব ছা্রগনেরীরাই 
তো বিভিন্ন প্রদেশে পরে মাঁহলা সামাঁতর সংগাঠকা ও নেত্র । শুধু তাই 
নয়, অনেক সময় ছাঘী অবস্থাতেই এরা মাহলা সাঁমাত গঠন করতে শুরু 
করে দিয়েছিল। কারণ শহরে-গ্রামে এই মেয়েরাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা 
করতে পারে । বলতে গেলেশএরাই নারীপমাজের পৃরবতি'নী । বাঙলাদেশে 
তো এই নিয়ে টানটান লেগেষেত। একট কমন মেয়ে পেলে সে ছাত্র 
করবে না 'মাহলা' করবে--এ একটা ভয়ানক দ্বন্দের ব্যাপার হয়ে ঘড়াত। 
শেষ পর্যন্ত ওদের একটু বয়স বাড়লে দুটোই করতে হতো । 

ছাপী সম্মেলনাটকে আমার খুব গৃরংত্বপণ মনে হয়োছিল। এই প্রথম 
গ্যামরা কমিউনিস্ট কমম'রা সবভারতাঁয় কমিউনিস্ট কম? হসাবে পরঙ্পরকে 
দেখলাম ও চিনলাম । এই চোখের দেখাই পরবতণ“কালে ঘাঁনন্ঠ বষ্ধৃত্ধে 
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পাঁরণত হয়োছল। ছানীগ% ছেড়ে এ, আই, ডারউ, সি, মণ্ডে ও মাহলা 
ফেডারেশন মঞ্চে আমরা একই সংগঠনের কম ছিলাম । সেসব দিনের কথা 
আজও মনের পদয়ি ভাসে । 

[ নবপন্ত প্রকাশিত মাঁণকুস্তলা সেন-এর “সোঁদনের কথা”র নবচিত 
অংশাবশেষ ( প$ ৪৬-- &৪ ) তুলে ধরা হল পাঁরশিষ্ট--৩-এ। কাঁমউীনজমের 
আদশে দীক্ষিত বাঙলার প্রগাতশীল ছান্নীরা কিভাবে ছান্রফেডারেশন-এর 
পতাকাতলে দাড়য়ে গ্রামে-গঞ্জে স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন মন্ে ছা্-ছাত্রীদের 
উদ্ব্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা নয়োছলেন-_মাণকুস্তলার এই আত্মজীবনগমলক 
ইতিহাসের অংশাবশেষে তারই দালল 'চন্র তুলে ধরা হয়েছে ।--সং. দাশ ] 


৩ 


চর 


সুত্র ও তথ্য নির্দেশ ঃ 


বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরীন্দ্রিনাথের জশীবনস্মহীত, ছিতীর 
সংস্করণ, প্রজ্ঞাভারতাঁ, কলকাতা, ১৩৮৯ (প্রথম প্রকাশ ১৩২৬), পৃ১৮। 
কলকাতার নারীশিক্ষার গোড়াপত্তন, সানধল কুমার লাহাঁড়; 
আলোক আপর, বইমেলা সংখ্যা, ১৯৯২ ; প: তেনিশ ও সাইঘিশ। 
£:601 000 2১117021 7800086101, 1921১] 31. আঁবষয়ে [বিশঘ 
তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য শীলা বসুর নিবন্ধ 'বাংলায় মুসলিম নারণাশক্ষার 
বিকাশ ১৯০৫-১৯১১৯ ; ইতিহাস অনুসন্ধান-_-9৯ পৃঃ ৩৪৭-৩৫৪ (পৃঃ 
বঙ্গ ইীতহাস সংসদ প্রকাশিত )। 

সঃ প্রাগ্রত্ত ; পৃ ৩৫১ ( সারণণী--$ )। 

এই বিষয়ে বিস্তাঁরত তথ্যের জন্য দুষ্টবা গৌতম নিয়োগী রাঁচত নিবন্ধ 
'জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারাঁসমাজ" ; ইতিহাস অনু- 
সন্ধান--৪ ( পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশত ); পৃ ৩২৫--৩৪%। 
এবং পাঞ্জাব 'বধ্বাবদ্যালয়ে অন্াষ্ঠিত ইস্ডিয়ান আসোশিয়েশন ফর 
উইমেন স্টাডিস-এর তৃতায় জাতীয় সম্মেলনে পেশ করা ঈশান 
মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ “উইমেন গ্্যাপ্ড আমণ্ড রেভোলউশন ইন 
কালোনিয়াল বেঙ্গল £ আন ইনটগ্রেটেড স্টাঁড অব চেঞ্জং রোল 
প্যাটান+ (সাইক্লোস্টাইলে বিতাঁরত )। 

“পালি সংঘ" ও ছান্নীসংঘণ প্রসঙ্গে আলোচনার বিস্তারিত তথোরু 
জন্য দুষ্টব্য গৌতম [নয়োগী রচিত পৃবোন্ত নিবন্ধ (ইতিহাস 
অনুসন্ধান--:৪)। তবে একটা বিদ্রমের (হয়তো মুদ্রণ প্রমাঘ ). 
কথা, উল্লেখ করা প্রয়োজন--গোতম নিয়োগীর নিবন্ধে (ইতিহাস 
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অনুদষ্ধান--9.; পৃ ৩৩১) একস্ানে বলা হয়েছে শবপ্রবী অনিল 
রায়ের স্ঘী সংঘের সঙ্গে দীপাল? সংঘের যোগ হয়।” “্মী সংঘ' 
বলে কিছু আনল রায় গড়েন নি, গঠন করেছিলেন '্রীসংঘ ।' এছাড়াও 
এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্ুষ্টব্য কমলা দাসগ্বপ্রের “্বাধানতা 
সংগ্রামে বাংলার নার”, কলকাতা, ১৩৭০ এবং ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 
“সবার অলক্ষ্যে" গ্রন্থ (হেমচম্দ্র ঘোষের ভূমিকা সম্বালত )। 

৯, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছান্রসমাজ, গৌতম চট্োপাধ্যায় ; মনীষা, 
১৯৯০, প্‌ ২৬-২৭। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা এই সময়ে বেখুন কলেজের ছাশী 
1ছলেন বাঁণা দাস। তান তাঁর সহপাঠনন দত্ত ও শান্ত দাশগপ্তার 
সামধ্যে এসে [বিপ্লবী দলে যোগ দেন। “সাইমন কামশন' বয়কট 
আন্দোলনে এ'রা গুরত্বপূর্ণ ভীমকা পালন করেন বেথহন কলেজে । 
মেয়েদের এই কর্মশালাটর সঙ্গে যোগাবোগ ছিল বিপ্লবী হেমচন্দ্ 
ঘোষের শিষা ডাঃ ভূপাল বসুর সঙ্গে । (দ্র সবার অলক্ষ্যে! গ্রন্থ )। 

১০. পঃ বঙ্গ হীতিহাস সংসদ কর্তক আয়োজিত সোঁগনারে (১৫ ডিসেম্বর, 
১৯৯১, কলকাতা িশ্বাবদ)ালয়ে অনষ্ঠিত ) অধ্যাঁপকা মঞ্জু 
চট্রোপাধ্যায়-এর বন্তব্য । প্রয়াত শ্রামকনেতা মনোরঞ্জন রায় এক নিব-্ধ 
লিখেছেন, (শার ণনশান'--১৩১৭ ) “সূর্য সেন দ্বারা গঠিত 
চট্টগ্রামর বিপ্লবীদল তদানণস্তন অন্যানা ববিপ্রবী দলের মতোই ধলে 
কোনো মেয়েকে নেওয়া নিষ্ধ ছিল । য্যন্ত ছিল, মেয়েদের দলের 
ভিতরে আনলে দলের ছেলে ও যুবকদের নৌতিক দ্বুব“লতা ও 'চিন্ত- 
বৈকল্য আসতে পারে । তাছাড়া সশস্ত্র বিপ্রবের আয়োজন ও অভ্াানে 
স্বভাবকোণমল মেয়েরা সারুয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই 
দলের সদসংদের প্রাত 'নিদেশি ছিল- বিপ্লবী সদস্যরা নিজেদের মা ও 
তেমন শ্রন্ধেয়া নিকট আত্মীরা ছাড়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা 
বা কথাবাতাঁ বলবে না। দলের সবাই দঢ় ও বিশবস্ততার সঙ্গে এই 
নিদেশ পালন করত ।৮ পরের দিকে অবশ্য মাজ্টার দা-র এই সিদ্ধান্ত 
পারবার্তিত হয় । 

১১, সুজাতা দত্ত ছাড়াও তিরিশের দশকে শ্রীহট্রের তরুণ লংঘে' যে সব 
ছাত্রখ নেতৃত্বের ভী'মকায় 'ছলেন, তারা হলেন পাঁরমল সুধা দাস, সাবনাী 
চৌধুরী, সীতা চৌধুরণ, মাণিকা মজুমদার প্রমূখ ॥ দ্র. শ্রীহট্রে বিপ্লব- 
বাদ ও কামিউীনস্ট আন্দোলন £ স্মৃতিকথা, চঞ্চল শমাঁ; ওরয়েস্টাজ 
বুক কোম্পানী, ১৯৮৪ ; প্‌ ১২। 

১২৮” জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ' ; ইতিহাস অন্- 
সমন্ধান-_9 (পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত ); প্‌ ৩৩০। 
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৩৩। 
১৪, 


১৬, 


১৭, 
১৮, 


১৪ 


২০, 


১৪ 


৬৬ 


৮৬০৫ 


৮৬০৬ 
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সঙ, 


২্ৰ 


৮ 
৯, 


9 হউ78088817258, চাডো0012, 159১; (9219818% 1962; ৮. £ 
“ক্বাধানতা আন্দোলন এব' বাংলাদেশে নাকী, জাঙগরণ', জারতা রার 
রচিত নিবন্ধ; ভারত ইতিহাসে নার, কে, পি. বাগচী প্রকাশিত 
সংকলন গ্রন্থ ; প্‌ &) 

15 151011715970065? [২2001 2২৪১, (05190008। :82, 1৯, 24730, 
ভারতাঁ রায়ের পুবোস্ত প্রবন্ধে উাল্াথত “দৈনিক বসুমতণ৯ ১০ ভিসেঃ 
১৯২১ সালের রিপোর্ট $ 'ভারত ইতিহাসে নারণ” কেশীপণব ; পৃ ৬৬, 
্ঃ কে. পি বাগ? প্রকাশিত ভারত ইতিহাসে নার, কলকাতা । 
বপ্লবীবাদী রাজনশীতর উপর রাঁচত 'বাভন্ন গ্রন্থ থেকে ঘটনাগুলি 
সংগৃহীত । তবে এগাবষয়ে বিশেষ আলোচনা রয়েছে ইঈশানী 
মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা পনর উইমেন এড আমর্ড 
রেভোলউশন ইন কলে।নিয়াল বেঙ্গল £ আন ইশ্টিগ্রেটেড স্টাডি অব 
চেঞ্জং রোল প্যাটান" প্রবন্ধে। 

13608815 20100190 39815 8 1905--1940, 40291610028 
৪01) 19, 091০016, 1989 ; 7 142. 

“বেণ। ও ঞলার পথে' সাহিত্য-পন্ন দ:ট সম্পর্কে তথ্য সংগহখত 
হয়েছে “দবার অলক্ষে)' গ্র্থাঁট থেকে । 

কলকাতা "বশ্বাবব্যালয়ে হাজরা ক্যাম্পাসে পঃ বঙ্গ হীতহাস সংস্ঘ 
আয়োজিত সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১ )। 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কমলা দাশগুপ্ত , কলকাতা, 
১৩৭০ দ্রত্টব্য। 

“জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারসমাজ', গৌতম নিয়োগা, 
ইতিহাস অনসন্ধান--৪, পঃ বঙ্গ ইাতহাস সংসদ প্রকাশিত, প্‌ ৩৪০। 
দ্র দ্য বেঙ্গল প্দালশ আযাড়ামানস্ট্রেশন রিপোর্ট, “টেররিজম ইন বেজল। 
১১৩১৪ পূ, ৪৬, 

অম:তবাজার পান্নকা, ২১ জানহয়ার, ১৯২১। 

দ্র. মহাত্মা, ডি. 1জ. ভেগ্ডুলকর, পাবলিকেশনস: 'ডাঁভিশন, ভলদ্যঃ ২ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসগ্াজ, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মনীষা ; 
প্‌ ২৭-২৮। 

এঁ; প্‌ ৩০। - 
আমার 'বপ্রব জিজ্ঞাসা, সত্যেম্্নারঞ্জ সজুমদার। মনীধা, প: ১৩৯। 
আন অটোবায়োগ্রাফি, জওহরলান নেহরু; অজ্জফোড ইউনিভা সিটি: 
প্রেস, দুষ্টব্য | 


৬২৫ 


0১, 


৩২ 


৩৩, 


৩৪. 


৩৬. 
৩৬, 


৩৭, 


৩৮, 


৩৯, 


৪০9, 
৪২. 


৪৩, 


৪৪, 


৪8৬, 


৬, 


গুণ 
৪৭ 


বাংলাঘেশের ছাঘ্ আন্দোলনের ইতিহান. মোহাম্মদ হাননান, 
গ্রদ্থলোক। ঢাকা, পি ১১০১২ ॥ 
কামউানস্ট হলাম", [রম্বনাথ মুখোপাধ্যায়, মেঃ ১৯৭৬ (গৌতম 
চট্টে পাধ্যায় রাঁচিত পৃবেস্তি গ্রচ্ছ, প্‌ ৩০ দুষ্টব্য )। 
বেঙ্গলস:' টারবহলেপ্ট ইয়ার ঃ ১৯০৬-১৯৪০, অমরেদ্দ্রনাথ রায় 
প্‌ ১৪২। 
বিশ্বনাথ মুখর“, ছান্রফেডারেশনের ৪০ বছর প্যার্ত জয়ন্তী স্মারকগ্রচ্ছে 
প্রকাশিত স্মতচারণ হাগ্ফেডারেশনের গোড়ার ধগে।” 
গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের পৃবেস্তি গ্রন্ছ ; মনীষা, পৃ৩৬। 
গীতা মুখার্জির সাক্ষাৎকার ; ছাঘ্ু-আঁভধান, ১৯তম রাজাসম্মেলন 
(বিঃ পি, এস, এফ, ) নৈহাট, বিশেষ সংখ্যা দু্টব্য | 
ছাত্র ফেডারেশন-এর ৪০ বছর পাত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্হে প্রকাশিত 
বিশ্বনাথ মৃখাঁজর পৃবেন্তি স্মাতিচারণ ॥ 
কমলা চ্যাট!ঞ্র সাক্ষাৎকার । দ্র, 'কাঁমউনিস্ট পার্টি ও বাংলার 
মেয়েরা গীতা মুখার্জি; কালান্তর, ভারতের কামউনিস্ট পার 
৪০ বছর পতি“ 1বশেষ সংখ্যা । 
ভারতীয় নারখ আন্বোননে কাঁমউানিষ্ট মেয়েরা, রেণু চকুবতশ ; 
মনীষা, প: ৮-৯ 
এ) ১-১০। ৪১, এ। 
কনক মংখার্জর সাক্ষাৎকার, “ছাত্রীদের সংগঠন ও আন্দোলন", সংগঠিত 
ছান্র আন্দোলনের ৫০ বছর পত স্মারকগ্রন্থ, ভারতের ছান্রফেডারেশন, 
পঃ বঙ্গ রাজ্য কামাট প্রকাশত, এাতহা ও উত্তরাধকার, কলকাতা, 
১৯৮৬ ; পৃঃ ৯৬। ্‌ 
ছাত্র ফেডারেশন-এর ৪০ বছর পারত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থে মৃণালিন 
দাশগুণ্রের সাক্ষাৎ হার । 
গৌতম চট্োপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধ বাঙলার সংগ্রাণী ছান্র আন্দোলনে 
কাঁমউানব্ট পাটির অবদান, “কাঁমউনিস্ট' পাঁটর অধধশতক প্যার্ত 
সমারকগ্রম্থ, ১৯৭৬, প: ১২৪। 
প্র, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় [লাখত স্মাতকথা--ছান্রফেডারেশনের 
গোড়ার যুগে, ছান্র:ফডারেশন, ৪০ বছর পতি স্মারকগ্রন্ছ, ১৯৭৬ । 
প্. ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্ট ও আমরা--১ম থম্ড, সরোজ ম.খার্জ, 
কলকাতা, ১৯৮৫ 7; প্‌ ২৭১-২৭৬ 
প্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শোর ও খুলনা নভেঃ ১৯৮৯, 
কলকাতা ॥ 


৯২৬ 


৪৮, 


8৯, 


ট্টগ্রামের তৎকালীন ও বর্তমানে পঃ বঙ্গের বিশিস্ট মাহলা.. নেতী 
জ্যোতি দেবী (দাশ )-র প্রদত্ত সাক্ষাৎকার ; ২১ জুন, ১৯৯২। 
প্রবীণ কমিউানস্ট নেতা অধ্যাপক হগরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্য।য়ের সঙ্গে 
নিবন্ধ লেখকের ব্যান্তগত কথোপকথনে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্‌হাঁত 
হয়েছে ; ১৮ মে, ১৯৯২। ও 


&০-৬১. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছান্রসমাজ, গোতম চট্রোপাধায় £ 


৫২. 
৬৩০ 
68 
৫. 


$৬৬, 


৬৭. 


পু ৬৮, 
৬৯১, 
২০, 
৬১, 
৬২, 


৬৩, 


৬৪, 
₹&, 


পৃঃ 8৮। 

অমৃতবাজার পান্রকা, ১১ আগস্ট) ১১৪২। 

অমৃতবাজার পাণ্রকা, ১৬-১৭ আগস্ট, ১৯৪২। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত রাজনশীত, জ্ঞান চক্রবতণ ; কলিকাতা 
[বশ্বাবদ্যা লয়, ১৯৮৬ ) পৃ ৬৭। 

গ্বাধীনতা সংগ্রমে ভারতের ছান্রসমাজ, গৌতম *চ-্টপাধ্যায় ঃ 
প্‌ ৫৮ &৯। 

ভারতাঁয় নার আন্দোলনে কমিউানস্ট মেয়েরা, রেণহ চক্রবতণ ; 
প্‌ ১৪-১৬। 

ওয়াই, ?স* আই- বিষয়ে বিস্তাঁরত বিবরণের জন্য চষ্টবা সুয্লাত দাশের 
[নবন্ধ চল্লশের দশকের একটি য্‌ব-সাংগ্কতক আন্দোলন? ; সমাঞর- 
সমীক্ষা, পঞমবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯০ (ইাণ্ডয়ান স্কুল অফ সোশ্যাল 
সায়েন্সেন-এর মৃখপন্ত )। 

'নারানযান্ত আন্দোলন ও আমরা'॥ কনক মুখোপাধ্যায় ; একসাথে 
কাতকঃ ১৩৯9, প্‌ ১১৯। 

তরদেব, প্‌ ৯-১০। 

জনধংদ্ধ, ১ মে, ১১৪২। 

'নারীম:ন্তি আন্দোলন ও আমরা', কনক মুখোপাধ্যায় ; একসাথে, 
শ্রাবণ, ১৩১৪ ) পৃ ১৩। 


দ্র. ভারতণুয় নার আন্দোশনে কাঁমউানস্ট মেয়েরা, রেণু চক্রবত 


পৃ ১৫-২১। 

জ্যোঁতারন্দ্রু মৈ্, “আমাদের নবজশীবনের গান”, কমিউনিস্ট পাটি 
অর্ধশতক পণীর্তি স্মারকপন্ত, ১৯৭৬ দ্রষ্টব্য । 

রেণু চক্রবতর পবেস্তি গ্রন্থ ; পু ২৮-২৯। 

অলকা মজুমদারের (চট্টোপাধ্যায় ) নিবন্ধ “তন দশক আগে: ; ছাত্র 
ফেডারেশনের ৪০ বছর পীর্ত উৎসব স্মারক সংখ্যা , ১৯৭৬১ দুষ্টব্য । 
“তোমাদের স্মার' ( শহাদ-তালিকা ) থেকে উদ্ধৃত) ক.লান্তর বিশেষ 
সংখ্যা, ১৯৬৬ 


১২৭ 


৬৭. পর) রেশ চকবতর পৃবোরাগ্রজ্থ,। 


৬৮, 


৬৯. 


৭0, 


৭১, 


৭২৪ 
৭৩, 


৭৪, 


৭৫, 
৪৬, 


৭ 


৭৮, 
৭৯১, 
৮০, 
৬৯. 


ভারতের কমিউনিস্ট" পাটি ও. আমরা, ১ম খণ্ড) সরোজ- 
মুখোপাধ্যায় ; প: ২৪৬। 

ভারতাঁর নারশ আন্দোলন ও কমিউনিস্ট মেয়েরা, রেণ; চকবতর ; 
প্‌ ৩৭। 

সোঁদনের কথা, মণিকুস্তলা সেন; নবপন্ন, কাঁলকাতা, ১৯৮২; 
পৃত্ঠাসমূহ £ ৭৬-৭৭, ১০১, ১০৩-০৪, ১২৪, ১২১-৩০, ১৩৩, ১৩৯ 
উদ্ধৃত। সোঁদনকার অন্যতমা মহিলা নেত্রী মণিকুত্তলা সেন যাঁর 
গঅাতিকথায় লিখেছেন $ “আমাদের যেমন মাংলাদের সমস্ত ফ্ুপ্টের 
কাজের সঙ্গে ঘুন্ত থাকতে হতো তেমাঁন আমরা চাইতাম--ছান্রীরাও, 
মাহলা ফ্রুষ্টের কাজে সহযোগী হোক। তাছাড়া ছাত্রীরা তো 
ছিল নারী সমাজের সামনের সারতে । তাই এই সমাজের অগ্র- 
গাঁতিতেও ছান্রীরা নেতৃত্ব দেবে ।৮-_-“সোদনের কথা? : পৃ ৯৭। 
স্বাধানতা সংগ্রামে ভারতের ছান্রসমাজ, গৌতম চংটাপাধ্যায়: 
প্‌ ৬১। 

তদেব ; প্‌ ৬৩" 

1ব্বভারতীর ন:তত্বাবভাগের, বর্তমান অধ্যাপক ও তৎকাল'ন 
ছাযনেতা 'বনয় ভট্টাচাবর সঙ্গে সাক্ষংংকার ; জন, ১৯১২। 
স্বাধীনতার চড়াস্ত সংগ্রামে ছান্রফেডারেশনের ভুমকা' ; গীতা 
মুখার্জি, ছাত্রফেডারেশন-এর ৪০ বছর পযার্তি [বিশেষ সংখ্যা; 
কলকাতা-১৯। 

অমৃতবাজার পান্রকা, ১২ ফেব্রুয়ার, ১১৪৬। 

দ্র. উত্তাল চল্লশ £ অসমাপ্ত বিপ্লব, অমলেন্দু সেনগপ্ধ, পার্ল- 
পাবালশাস', প্‌ ৫৩-৬৭ 7; গ্রীতা মুখর [নিবন্ধ ছাতফেডারশন- 
এর ৪০ বছর পৃর্তি স্মারক সংখ্যায় প্রকাশিত এবং অমৃতবাজার 
পাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ সংখ্যা দুষ্টব্য । 

গৌতম ঘোষ গৃহীত গীতা মুখার্জর সাক্ষাৎকার; ছাত-আভযান, 
(বিশেষ সংখ্যা, বি. ?প. এস, এফের ১৯তম রাজ্য সম্মেলন (নৈহা]ট), 
উপলক্ষে প্রকাশিত। 

রেপ চক্তবতাঁর পাবেন গ্রন্থ 3. প*৮৩। 

সোঁদনের কথা, মণিকুন্তলা দেন ; প্‌ ১৬৬-৬৭। 

গণিত মৃখাঁজর প্‌বেস্তি সাক্ষাৎকার, ছান্র-এভিযান বিশের সংখ্যা ॥ 

গীতা মখা্জর পৃবোন্তি সাক্ষাৎকার, ছা অভিষান,এবং সাক্ষাৎকার, 
ভারতের ছান্রফেডারেশন: পঃ বঙ্গ রাজ্যকা মটি -প্রক্কাশত-”সংগঠিত 


১৬ 


৮২. 


৮৩, 
৮৪, 


৮. 
৮৬, 


৮৯, 
৭১০, 


ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর $ এ্রাতহ্য ও উত্তরাঁধকার ; পহ 
১০০ দ্রব্য ॥ 

কশকাতা £ পালক থেকে ভিয়েতনাম, অঞ্জন বেরা, কলকাতা, 
১৯৯১ পৃ ১৮০ । 

দ্র, অমৃতখাঞ্জার পান্কা, ২২ জানুয়ারি, ১১৪৭ । 

এ বিষয়ে 'বিস্তারত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য অঞ্জন বেরার পবেস্তি 
গ্রন্থ । 

গৌতম চট্োপাধ্যায়ের পহেন্ত গ্রন্ছ 5 পৃ 2৮৩ 

ভারতের কামডানস্ট পাটি ও আমরা, ২য় খপ্ড ; সরোজ মুখো- 
পাধায় ;ঃ পহ ৪১৩1" 

সরোছ ম্‌মখোপাধায়ের ুৃবেস্তি গ্রন্হের হয় খণ্ড ; প: 89১ দ্ুষ্উটবা ॥ 
বাংলাদেশের ছান্র আন্বে।লনের হাভহাসঃ মোহাম্মদ হাননান- 
ঢাকা, পৃ ৩&। 


পারশিন্ট-১, কল্পনা দন্ত (যোণী)-ব একটি পূব প্রকাশিত সাক্ষাৎ- 


কারের অংশাবশেষ ॥ 


পারাশম্ট-২, সতোন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের স্মতিকথার ( “আমার বপ্রব 


1জজ্ঞাপা" ) অংশাবশেষ । 


পারাশষ্ট-৩. মাণকুগুলা সেন-এর স্মতিকথ।র ( সোঁধুনর কথা) 


অংশাবশেষ। 


১২৯ 


ইতহাস--৯ 


বাংলার মুসলমান ছ'ত্র আন্দোলন (১৯১২-৪৬) 
চণ্ডী প্রসাদ সরকার 


১ 

উনশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলার হিন্দু আধবাসীরাই ইংরেজ 
শিক্ষার শাকষিত হয়ে উঠতে শুর করলেও স্বধম* থেকে পাঁতিত হবার ভয়ে 
বাংলার ম:সলমানরা সে সময় ইংরোঁজ শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ বরেনান। 
১৮১৭-এ কলকাতায় হন্দু বলেছ প্রততাঙ্ঠত হলেও তার দরজা মুসলমান 
ছ'্ত্রঘর জন্য বন্ধ ছিল।১ কালকাটা মাদ্রাসাই 'ছিল মুসলমান ছান্:দর 
[খক্ষালাভের প্রধান কেন্দ্রু। মাদ্রাপার পাঁরগালকরা ইংরেজি শিক্ষার গর 
তখনও উপন্্ধী করেন 'নি। এমন কি ম.তৃভাষা বাংলা শিক্ষার প্রাতও 
ছিল ত.দর অনাগ্রহ, যাও এঁ মাদ্রাসার বেশীর ভাগ ছান্নই ছলেন 
পূর্ববংগের ।২ আগাঁধ-ফাসণ ভাবার মাধামে ধময় শিক্ষা্ধানকেই তাঁরা 
গুবুত্ব [ৰয়ৌহলেন ॥ অনাদিকে হনব কলেজের ছান্ররা ইংরোঁজর মাধামে 
জ্ঞান [বজ্ঞান আহরণের সাথে সাথে মাতৃভাষার 553 শর করেছিলেন । 
১৮২৯ ঘ্ীৎ্টাব্র ক্যালকাটা মাদ্রু/সার ইংরোন্জ বিভাগ খোলা হলেও অবস্থার 
1বশেষ কোন তারতমা ঘখেন । 

সাধারণ ভাবে মনে করা হর আলাীগড় আম্দোলনের মাধ্যমেই, বিশেষ করে 
১৮৭৮-এ আলাগড়ে গ্রাংলো-খাঃয়েপ্টাল কলেজ স্থাপিত হলে মুসলমানরা 
পাম্ডাতা ['ক্ষালাভের সংযাগ গ্রহণ করে আধ্বানক যুগে পদার্পন করেন । 
1কন্তু বাঙালী মুসলমানদের ক্ষেত্র কথা'ট তেমন খাটেনা। কারণ তার 
অনেক আগে ১৮৬৩ গ্রৎঙ্টাবের মৌলভী আবদুল লঙফ কলকাতায় মহামেডান 
ণটারারণী শোপাইটি প্রাত্ঞার মধামে বাংলার মুসলমানদের জন্য 
আধ.নকতার দরজা খুলে দিয়েছিলেন । আলখগড় আন্দোলনের অনেক 
আগেই বাংলার মুসলমানদের আধ্যানক যুগে প্রবেশের সুযোগ লাভ মনে 
হয় এ।ত্হাঁসক দিক থে:ক আনবাধই ছিল। কারণ আলপগগড় ছিঙ্গ 
বৃঁটণ ভারতের প্রাণ-চলাময় মেঞ্(পলিটণ কলকাতা থেকে বহু ঘুরে 
অথনোতক-সাংস্কীতক পচ্চাদ্ভীমতে অবাস্থৃত একটি মফঃস্বল শহর, যার 
আশেপাশে মে।গলযহগের হাতছানি যেন সদা বিরাজমান । এই পারপ্রোক্ষিতে 
উত্তর ভারতের মুসলমানদের আধ্বানক যুগে প্রবেশ বিলদ্বিত হওয়াই 
'স্বাভ।বক। অপরাঁ৭কে বূহন্তর কলকাতার সম-হশ্রেণীর বাঙাল মুসলমানরা, 


১৩০ 


শবশেষ করে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন প্রগাঁতমৃখী, তাঁরা বাঙালণ হহিচ্বর 
পুন গরণে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ ভুগকা সম্পকে যথেষ্ট অবাহত 
ছিলেন । স্বভাবতই তাঁদের নেতৃচ্থানয় মৌলভশ আবদুল লাতফ এবং তাঁর 
সহকমাঁরা স্বধমণ়দের মধ্যে ইংরোজ শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্যোগ অনেক 
আগেই গ্রহণে অগ্রসর হয়ে'ছলেন। সেই কারণেই ১৮৫৩ প্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা 
মাদ্রাসার পৃনগ্গঠনের কথা যখন উত্থাপিত হয়ঃ তখন আব্দুল লাঁতিফ ফাস" 
ভাষার পাশাপাশি ইংরোদ্র ভাষাতেও মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষাদানের 
প্রয়াঙ্জনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করোছিলেন।৪ ইতিমধো ১৮৫৪ 
প্রীঙ্টাথ্দে হন্দু কলেজের কলেজাবভাগকে প্রোসডেম্পী কলে:জ রংপান্তারত 
করা হয়েছিল ।৫ ১৮৭০-এর দশকে প্রোসডেন্পী কলেজের নূতন গৃহ নাত 
হবার পর আবদংল লাঁতফের চেষ্টায় মুসলমান ছানা এ কলেজে ইংরোঙ্ 
শিক্ষার সযোগ লাভ করেন ।৬ ইংখোঁজ শিক্ষার প্রীতি মৃসলমানদের আগ্রহ 
লক্ষ করে [তান কালকাটা মাদ্রাসার ইংরোজ ফার্সঁ [বিভাগকেও উন্নত করে 
একটি প্ণাঙ্গ কলেজে পাঁরণত করার সৃপাঁরশও করোছিলেন।+ 
(২) 
এসব সন্তেবও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে 
শিক্ষার অবস্থা ছিন খুবই শোচনীয় । ১৯০৬ সালে এগ্ট্র,নস পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
৩০২১ জন ছাত্রের মধ্যে মান্র ১৮৮ জন ছিলেন মুসলমান ছান্র।৮ ১৯১১-এ 
মাঃ পাশ ছান্দর সংখ্যা ছিল ৪৩৪১ জন, তার মধো পৃব'বংগের ছিল 
১৭৪ অন '৯ ইংরোঁজ শিক্ষায় বাঙ'লী [হন্দুর তুলনায় প*্চাদ-পদ মুসলমান 
ছানুরা স্বভাবতই শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে তা.দর নিজস্ব সমস্যা লদ্বন্ধে চিন্তা 
ভাবনা করতে শুর করোছিলেন। এই প্রমংগে উল্লখ করা প্রয়োজন হন্ৰু 
সম্প্রদায়ের শিক্ষাসংক্রান্ত দ্টভঙ্গী »ম্সকে মুসলমানদের ধারণা তাদেরকে 
দেশের জাতীর মানত আন্দোলনে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল । 
ইংরোজ শিক্ষার মৃসজমানর্দের অনীহা ৩1৫েরকে শিক্ষাক্ষেত্রে 1হচ্দুদের তুলনায় 
পণ্চাদ-পদ্ করেই রেখোঁছিল ॥ বেশীর ভাগ ব.গাল মুসলমান ছ'ন্ররা শিক্ষার 
মাধাম ?হসাবে বাঙলা ভাষার পক্ষপাতী হলেও পান ইসলামে আশ্রন্ন খোঁজার 
প্রবণতায় তাদের আঁভভাবকরা এ ভাষাকে সংস্কৃত প্রভাব মস্ত দেখতে 
চেয়েহলন । বাঙালশ 'হম্দুরা কিন্তু বাঙলা ভাষার ক্ষে-্র সংস্কৃত প্রভাব 
বজায় রাখারই পক্ষপাতণ ছিলেন । মহসাঁলম পশ্চাৎপদ্তার ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে 
বাঙালী [হম্দদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বেশ দট্ুমূলই ছিল। প্রচালত শিক্ষা- 
বাবস্থার সবণ্ুরে হিন্দুদের এই প্রাধান্যকেই বাঙালী মুসলমানরা তাঁদের 
শশক্ষালাভের কষে: একটা বড় বাধা হিসাবে মনে করেছিলেন ।১* এই 
পাঁরপ্রোক্ষতেই বাঙলার মৃসলমান ছান্রত্দর আধিকাংণকেই কেবলম। নর সম্প্রথায়- 
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গত চিন্তাভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল । এই শতাব্দীর 'দ্বিতীরি 
ঘশকের শুরুতে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হবার পর থেকে বাগুলার শিক্ষিত মুসলমানদের 
মধ্যকার একাঁট অংশ 'ব্রাটশ ওপনিবেশিক শান্তর সংগে সহযোগিতার পাঁরবর্তে 
ধারে ধারে হলেও ক্রমশঃই সরকার-ীবরোধাী মনোভাব পোষণ করতে শুরু 
করেছিলে । ভারতবর্ষের বাইরে বলকান যম্ধে (১৯১২, অক্টোবর ) 'ব্রাটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের তুকরঁ সুলতান-( যিনি ছিলেন আবার মুসলমান জগতে খালফা 
বা ধীয় প্রধান)-বিরোধি অবস্থান তাঁদের বিক্ষুব্ধ করে তুলোছল। 
ভারতবর্ষের ভিতরে স্বদেশী আন্দোলনের চাপে পড়ে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা থেকে 
€ ১৯১১, ডিসেম্বর ) তারা বৃঝোছিলেন ইংরেজ সরকারের উপর চাপ সংন্টির 
যোজন আছে কারণ তারা জোরদার চাপের কাছে নাত স্বীকার করে। 
১৯১৩-র কানপুর মসাঁজদ সংক্রান্ত ঘটনা তদের সরকার বিরোধী অবস্থানকে 
আরও দঢ করে তুলোছিল। ক্রমশঃই তাদের মধ্যে আঁস্থরতা ও উত্তেজনা বেশ 
লক্ষণ'য় হয়ে উঠতে থাকে । 'বাভন্ন সংগঠন গড়ে তোলা, পন্র-পান্রকা প্রকাশ 
ইতাদি আধুনিক গণতাল্লিক কাধকলাপ তাদের মধো দেখা দিতে থাকে ।১১ 
এই প্রেক্ষাপটেই বাংলার 'বাঁভল্ল জেলা থেকে আসা মুসলমান ছান্ররা 
তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমপ্যার সমাধানের দ্বাবখতে আন্দোলনের পথে 
অগ্রসর হয়োছিলেন । তাঁরা ১৯১২-র জুলাই এর মাঝামাঝি 'মসলমান ছান্ররা 
যাদের কলকাতার কলেজে ও হোস্টেলে ভাঁত" হতে দেওয়া হয়ান তাদের, 
প্রাতবেদন'- -এই শিরোনামায় একট ক্ষুদ্র পঠান্তকা প্রকাশ করেন । এ পযাস্তকার 
ক্যালকাটা মাদ্রাসাকে একটি প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রাঁ কলেজে উন্নগত করার দাব? 
নূতন করে আবার করা হয়। ১৯০৯ পালে এই দাবাঁ করা হলেও তখন পর্যন্ত 
তা পূর্ণ না করায় এঁ পনুন্তিকায় তত্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় ॥ এ পহান্তকার 
আরও আভযোগ ব্রা হয় যে এ বছরেই (মরথথধি ১৯১২-তে) গ্রামবাংলার 1বাভিন্ন 
জেলাগীল থেকে আসা কমপক্ষে ১৪৩ ডন মুসলমান ছাত্রকে কলকাতার 
কলেজে ও হোস্টেলে ভাত হওয়ার সুযোগ থেকে বণ্িত করা হয়েছে । 
সাক্ষরদাতা ছান্নরা তাদের এসব আভযোগের তাংক্ষণক মীমাংসা 
দাবী করে ।৯২ 
বলা বাহুলা, 'শাক্ষিত মহলে, বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমান মহলে এ 
পান্তকা যথেষ্ট চাগ্চল্ের সাত্ট করে। প্রাদেশিক মহমেডান এডুকেশন 
কনফারেন্সের সাধারণ সম্পাদক ক্যালকাটা মাদ্রাসায় কলেজ?য় বিভাগ খুলে 
ক্লাস শুর করার দাবা জানিয়ে 'শক্ষা বিভাগের আধক্তাকে প্র লেখেন ।৯৩ 
শখ মুসলমান" পান্রকার ১৯ণে জলাই সংখ্যার এ সব আভযোগের প্রাওকার 
ছাবী করে সম্পাদকণীয় লেখা হয । বিশেষ করে মফঃস্বল থেকে আসা মঃসলমান।' 
“ছাযের ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রথম শ্রেণর কলেজ খোলার 


১৩২ 


ঘাবীকে জোরালো সমর্থন জানানো হর এ সম্পাদ্কশয়তে ।১৪ ক্রমে কলকাতা 
মাদ্রাসায় কলেজ ক্লাসগহাল চাল; করার দ্বাবা বেশ জোরালো হয়ে উঠে। 
ইতপূর্ধে ঢাকায় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্্র কলেজ প্রতিষ্ঠারও দাবণ করা 
হ্গ্ ॥১ 4 


এঁ সময়ে অতান্ত অস্বাস্হাকর, অস্বস্তিকর এবং অপমানজনক পাঁরবেশের 
মধ্যে মেসে থেকে মুসলমান ছাত্ররা পড়াশুনা করতে বাধ্য হত ।১৬ ভ্রু পল্লধতে 
তার্দের বসবাসের কোন সুযোগই 'ছিল না। স্বভাবতই মুসলমান ছাত্রদের 
জন্য পৃথন্চ সরকারণ হোছ্টেলের দাবীতে কলকাতায় বসবাসঙ্কারী মফঃস্বলের 
মুপলমান ছাত্ররা বেশ সোচ্চার হয়ে উঠোছলেন । ছাদের এ দাবকেও এ 
মুসলমান" পান্রকা, মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স এবং প্রাদোশক মৃসালম 
লখগ সমন জানয়োহল 1১৭ এমন ক বাংলার লাট কাউীন্সিলে নিবচিত 
মুসলমান প্রাতানাধ জনাব ফঙ্জলহল হক এবং বর্ধমানের মৌলভা আবুল 
কাশেম ম:সলমান ছান্রতদর দাবার সমথণনে জোরালো বস্তবা রাখেন ।১৮ 


কলকাতাগ্প বসবাসকারী মুসলগান ছাত্ররা তাঁদের দাবীর সমথণনে জনমত 
সান্ট করার উদ্দেশ এবং সেই সংগে সরকারের উপর চাপ সচ্ট করতে 
১১১২র সেপ্টেম্বরে কলকাতায় মৃসালম ইন1স১টউট হলে বিরাট জনসভার 
আয়োজন করেন ।১৯ সভা িাশেষ ভাবে সাফল্যমাণ্ডত হওয়ায় এই সমগ্ 
থেকেই বাংলার মুসলমান ছান্তরা নিজেদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে 
ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করে । এর ফলে মফঃস্বল 
থেকে আপা মুসলমান ছাত্রদের কলেজে ভাত থাকা খাওয়ার বন্বোবস্ত 
ইত্যাঁদ সংগাঠত করা সহজ হবে বলে তাঁদের মনে হয়। সে সমর 
সরকারধ কলেজে বেতন কম থাকান্ন এবং বেসরকারণ কলেজে আরবাঁ-ফাসা 
শিক্ষার খুবই অজ্প সুযোগ থাকায় মুসলমান ছাত্ররা সরকারী কলেজে 
ভাত হওয়া পছন্দ করতো । স্বভাবতই সরকারী কলেজে ভা্ত হত না 
পারলে তারা খুবই হতাশ বোধ করত। অনেকেরই এর ফলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ 
আর সম্ভবও হত না। ১৯১৪র একটি সরকার পারসংখ্যান থেকে জানা যায়, 
প্রাত ১০,০০০ মুসলমান ছাব্রদের মধ্যে মানত একজন কুল স্তর থেকে কলেজন্তরে 
উন্নীত হত ।২* এ মুসলমান" পান্রিকা মুসলমান ছাদের শিক্ষাশবস্তারের 
সাহাধ্যার্থে মুসলমান ছান্রদদর জন্য আনহপাতিক সরকারী অনুদান দাবা 
করলে মুসলমান ছান্ন আন্দোলনে এক নূতন মান্না সংযোজত হয়।২১ 
মুসলমান ছাতদের শিক্ষা সংক্রান্ত ক্রমবর্ধমান আন্দোলন শীঘ্ইই একটি 
সাংগঠাঁনক রুপ লাভ করে। ১৯১৬র ওরা গেশ্টেম্বর কলকাতায় বেঙ্গল 
মহামেডান কলেজ স্টুডেন্ট আসো সিয়েশনের প্রথম বাংনরিকসম্মেলন অনবাণ্ঠত 


১৩৩ 


হয়॥ এ সম্মেলন থেকে মৌলভী আজিজুল হক 1ব এ, বি, এল কে এ 
সমাতির সম্পাদক নিষুন্ত করা হয়।২২ | 

লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে ধাবার ফলে মহসলমান ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন 
ঘ্বাবীর 1ক্ছ কিছ সুরাহা করতে পেরোছিলেন॥। সরকার মুসলমান ছান্র:দর 
শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা খাঁতিয়ে দেখার জন্য হরনেল কমিটি গঠন করে 
মুসলমানদের মধো ইংরোঁজ শিক্ষা বিস্তার করা বষয়ে সংপারশ করার জন্য 
এ কাঁমাটজে নিদেশ দেয় ॥ 'হরনেল কাঁম'ট' মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের, 
তৎকালীন বাধাগ.িকে চি'হুত করে সেগুলি সমাধানে দৃটি উল্লেখ্য সুপারিশ 
করেছিলেন । (১) মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থার অবসান 
করার এবং (২) ইংরোজি শিক্ষায় পচ্চা্পদ্ এ সম্প্রারের বণেষ প্রঃয়াজনের 
উপর গ:রত্ব দিয়ে প্রচালত সাধারণ শিক্ষা পদান ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের 
কথা বলা হয়েছিল । সরকার এ সপারিশগহাল কাধকরী করার ক্ষেত্রে কিছ, 
[কছ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এই শতাব্দীর দ্বিতণয় ঘশকের শেষাশোষ মুসলমান 
ছাত্র মধো ইংরোজ শিক্ষার প্রসার বাদ্ধ পেতে থাকে ॥ (১) ১৯১৪ ১৫৩ 
আট কলেজে মসলমান ছাত্রদের মোট সংখ্যা ছিল ১১৫৪ জন । ১৯১৮-১৯৪ 
ভা বন্ধ পেয়ে ২০৭৮এ ছড়ায় (২) সরকার" উদ্যোগে কলকাতার ওয়েলেসাল 
চ্ট্রীটে মুসলমান ছান্রতঘর জন্য একট সরকারণ হোস্টেল (ইলিকুট হোস্টেল ) 
হ্যাঁপত হয় (৩) মহসাঁলম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য [বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা 
ছয় (৪) মহাঁসন-তহবিলকে কেবলমাত মুসলমান ছাত্রদের স্কলারসিপ ও 
জ্টাইপেন্ড দেওয়ার জনা নান্ট করা হয়॥। (৫) সর্বসাধারণের ব্যয়ের 
জন্য নাট তহবিল থেকে সরকারা মাদ্রাসা পরিচালন ব্যয়ের বাবস্থা করা 
হয়। (৬) মুসলমানদের মধো শিক্ষা প্রসারের উদ্বেশো একটি সহকার 
শিক্ষা আঁধকতার পদ সাণ্ট করা হয় । (৭) প্রোসডেন্সী ও বর্ধমান জেলার 
মুসলমান ছান্রদের শিক্ষার তত্বাবধানের জন্য সহকারা বিদ্যালয়-পরিদর্শক 
পদ সূষ্টি করা হয়। (৮) বেকার হোস্টেলের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। 
(১) সরকার অনুদান পাবার পৃব্শর্ত হিপাবে বেসরকারী কলেজ ও 
হোস্টেলে শতকরা ২০ ভাগ আসন মহসলমান ছাত্রদের জন্য রিজাভ' রাখার 
ব্যবস্থা হয়। (১০) কেবলমাত্র মহসলমান ছাদের জন্য আটটস কলেজ 
খোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কলকাতা মাদ্রাসার শ্যাংলোশ্পারসিগান 
[বিভাগের জনা পৃথক জামির বন্দোবস্ত করা হয় ॥২৩ 

(৩) 

». ছঁতিমধো প্রথম মহাধুন্ধের অবসান হয়েছে। বুষ্ধ চলাকালীন প্যান- 
ইসলাম কার্যকলাপের সংগে জাঁড়িত থাকার আঁভযোগে সারা ভারত্ব্যাপাঁ 
অসংখ্য মুসলমান নেতৃব:ন্দের সংগে আবুল কালাম আজাঘকেও অন্তরগণ কে 
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রাখা হয়। অন্তরীণ থেকে বেরিয়ে এসে আবুল কালাম আজাদ নিউ 
মহামেডান রিভোভিউশনারি পাটি ২৪ বলে একটি গোপন বিপ্লবী দল 
গঠন করে এদেশে হিজবোল্লা২ৎ আন্দোলন »ংগঠিত করার কাজে আত্ম- 
1 য়োগ করেন । সরকারণ নাঁথপত্ত থেকে জানা যায় আফগানিস্তানের কাবুলে 
প্রাত্ঠিত অস্থায়ণ স্বাধখন ভারতপয় সরকা'রর সংগে তিনি যোগা'যাগ স্থাপন 
করেছিলেন । বেশ কয়েকজন কলেজ ও উচ্চ 'াদ্র'সার ব ঙালশ মুসলমান ছাত্র 
এবং সদ্য পাঠ সমাপ্ত তরুণ, আজাদের ব্প্রবী দলের সঙ্গে যুস্ত হন। কুচ্লির 
ফজল-উল হক সেলবা্স, খুলনার শৈয়দ জালা৮দ্দন আহম্মদ, ২৪ পরগণার 
হাঁকমপুর নিবাসী আবদুর রেজ্ঞজাক খন (পরবতকালে এদেশের কমিউ নস্ট 
আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ), কলকাতার কুতুবনদ্ৰীন আহমেদ (পরবতণ* 
কালে কাঁমউানস্ট নেতা মহজফ-ফর আহমদের ঘাঁণত্ট সহকম“) মৃন্রিজ্ড মান 
ইসলামাবাদ প্রমুখের নাম আজাদের সহযোগণ 1হসাবে দরঞারণ প্রাতবেনে 
উল্পখ করা আছে। ১১২১ এ এখবেকেই অনাতম সদ্য পাঠদমাপ্ুকারণ তর-ণ 
ফভলউল হক সেলবার্সকে আঙ্জাঘ একট পারচয় পত্র সহ কাবৃতলর অন্থায়ী 
স্বাধীন ভারত সরকারের সংগে বে'গ।যোগ স্থাপনের জন্য গ.ঠ।ন। 
সেপবপি পথে ধরা পড়েন। 

আজাধ্রে বিপ্লব দলের সদসাদেরক্ষেত 'হন্দু িপ্রঃণীষ্বের মত জাঁবন 
উৎসগের শপথ [নিতে হত । মুরারীপকুরের বাগানবাড়ীতে হিন্ব্াবপ্পংশ 
ঘুব ছাঘরা যেমন একহাতে গীতা অপর হাতে পিস্তল নিয়ে কালাম্‌তির 
সামনে শপথ গ্রহণ করতেন, মুসলমান ছাত যুবকদেরও তেমন 1ধাদরপরের 
কবরচ্ছানে একহাতে কোরান এবং আর এক হাতে পিস্তল স্পর্শ করে শপথ 
গ্রহণ করতে হ'ত ২৩৬ 

(৪) 

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে তৃষ্ক?' সুলতান যান ছিলেন ম.সালম 
জাহানের খাঁলফা বা ধরণীর প্রধান, তাঁর ভাবষাৎ এবং মধা প্রাচোর মুসালম 
ভপথন্থানগুলির পাঁবন্রতা রক্ষা সম্পকে সারা মুসাঁলম দহানয়ার ঘ:*স্তার 
ছারা নেমে আসে। তক সুলতানের যঞ্াাহথ মবার্থা এবং 5হসাঁনম 
ভর্থন্ছানগুঁলির পাঁব্রতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারতবযে'র মুসলমানরা 
সারাভারত খিলাফৎ কামাঁট গঠন করে ১৯১১-এর মাচে খিলাফৎ আন্দোলনের 
সত্রপাত করেন। 

ইতিমধ্যে [বশ্ববৃদ্ধে জয়লাভ উপলক্ষ্যে এদেশের ন্রাটিশ সরকার সাড়দ্বরে 
শান্তি উৎসব পালনে উদ্যোগী হন। বাংলার 1খগাফৎ কাঁমাঁট সরকাশ 
উদ্যোগে অনত্ঠত শান্ত উৎসব বয়কটের 'সপ্ধান্ত গ্রহণ করেন । শাক উৎপব 
বয়কটে সবপেক্ষা অগ্রণণ ভূঁমকা গ্রহণ করেছিলেন গ্র।ম বাংল।র মুসলমান 


১৩৫ 


ছারা । শান উৎদব পালনের সরকারধ দিন ধা হয়েছিল ১৯১১-এর ১২ই 
ডিংসম্বর | সাম্প্রতিককালে কেনেথ ম্যাকফার-সন বলেছেনঃ সরকার যে 
রকম পাঁরবজ্পনা বরেছিলেন সেই মতই শান্ত উৎসব উদ্যাপত হয়োছল 
এবং শান্তি উৎপব বিরোধীরা গ্রম বাংলায় বার্থ হয়েছিলেন ।২ব কিন্তু 
সরক'রণ? প্রাতিবেদন থেকেই জানা যায় মুসলমান ছাননরা 'হন্দু ছাদের 
সহযেগতায় বাংলার প্রায় সর্বই সরকারণ প্ররাস বানচাল করে দেন। 
বাঁঁশাল, চাঁদপুর, রামগঞ্জের মৃসলমান ছান্ররা উৎসব সঞ্জা ভেঙ্গে তছনছ 
করেন এবং ইউানয়ন জ্যাক টেনে নামিয়ে দেন। মুসলমান অধব্যবিত 
নোয়াখালির চাটখিল হাইস্কুলের ছাত্রদের মধো [বিতরণের জনা আনা 'মান্ট 
ছাত্ররা ছংড়ে ফেলে দেন। ম্া্শদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা, কান্দা 
প্রভীত স্থানের স্ছ নর শান্ত বাঁমাট ছাত্রদের মধ্যে মান্ট বিতরণ করতে এলে 
ম.সলমান ছারা [হন্্ ছাত্রদের সংগে একপাথে এ মিট গ্রহণে অস্বীকার 
বরেন। বাঁকুড়ায় স্থানীয় "উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্ত উৎসবে যোগদান 
হারাম” এই শিরোনামায় খিলাফত কাঁমাঁটর হাণন্ডাঁবল পাঠ করে শুনালে 
ছত্ররা এঞ্যবদ্ধভাবে সেদিন তাদ্রে ক্লাস বয়কট করেন। চট্গ্রামেও শান্তি 
উৎসব পালনে সকল সরকারণ প্রচেণ্টাই ছাত্ররা ব্যথ করে দেন ।২৭এ 
(৫) 

১৯২০-২২ এর সর্বভারতীয় 1খল।ফং-অপহযোগ আন্দোলনে ছাদের 
জন্য বিশেষ কম“সুগী করা হায়'ছল। তা হচ্ছে সরকারী স্কুল, ক:লজ, 
মাদ্রামা বয়কট করা। ছাত্ররা, ?ি হিন্দ কি মুসলমান, সরকারী এবং 
বেসরকারণ উভগ় প্রশ্ঠারের স্কুল কলেজই বয়কট করেছিলেন বিরাট ভাবে। 
বাংলায় ঠিক কত সংখাক মুসলমান ছাত্র এই প্রথম সর্বভারতীর গণ 
আন্দোলনে যোগ দিয়োহলেন সরকারণ প্রাতবেদন থেকে পৃথকভাবে সেই 
গারসংখ্যান পাওয়া যায় না ॥ কিন্তু ম.সলমান তধযাষত জেলাগ্ল সম্পকে 
সরকারণ প্রাতবেধন এবং সমকালীন পন্র-পান্রকা এ বিষয়ে যথে্ট আলোক- 
পাত বরে। 

সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বয়কটে টট্গ্র'ম (বিভাগের মহসলমান 
ছাত্ররা অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ॥। ৯৯২০ ৮ই নভেম্বর থেকে চটু মাম 
কলেজ এবং স্থাণ্গর মুসাঁলম হাই-কুলের ছানা ধমণঘট ও ক্লাশ বয়কট কর্ম 
সৃসতে ব্যাপক আকারে অংশ গ্রহণ *রেন ॥ এই কর্মসংচী গাঁন্থজীর অসহ- 
যোগ, আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও বেশ কিছযাদন চলেছিল । 
এন সি বন্দ্োোপাধায়ের স্মতি চারণা থেকে জানা যায় চ গ্রাম ছিল বিশেষ 
মুর্লিম অধ্।যিত অগ্চল। সেখানে অস:যোগ আন্দোলন থে প্রচণ্ড তীব্রতা 
জ্বাভ করেছিল তার প্রভাব সরকারী বেসরকারী স্কুল, কলেঞ্জ ও মাদ্রাস।র 


১৩৬ 


পড়োছল। সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগেই শিক্ষা প্রাতষ্ঠান বয়কটের কর্মপূচ? প্রায় 
সম্পূর্ণ সফল হয়োছল।২৮ চট্রগ্রাম বিভাগকে অন্সরণ করে পূববাংলার 
ঢাকাঃ নোয়াখালী, কুমিল্লা মৈমনাসংহ, রঙপুর» পশ্চিম বাংলার হাওড়া, 
হুগলী, খড়া শুর সবই বয়কট আন্দোলন দারুনভাবে সফল হয়েছিল ২৯ 

এক'ট বেসরকারী পাঁরসংখ্যান এনহসারে একমান্র রাজশাহী বিভাগেই 
প্রায় ২২০০০ মুসলঘান ছাত্র “পরকারাঁ গোলামখানা” তাগ করেন ।৩ত ১৯২৩ 
এর একটি গরৃত্বপূর্ণ সরকারণ প্রাতবেদনেও স্বীকার করা হয়োছল কয়েকটি 
প্রধান প্রধান শেন্দে বয়কট আন্দোলনে বেশ ভাল সাড়া (“[10016551%6 
8২95002059+ ) বেখা গেছে ॥৩৯ বস্তুতঃ ১৯১২০ র নভেম্বর মাসেযেছার 
ধর্থট ও সরক'রণ িক্ষা-প্রাত্ঠান বয়কট খান্দোলন শুর হছেছিল সরকাবণ 
প্রাতবে"ন অনপারে তা ছিল ঠধানত মুসলমান ছান্র ধমণ্ঘট ও বয়কট ।৩২ 

স্ব্দশখ আন্বোলনের যহগের বাঙালী হিন্দ ছাত্র মত অসহযোগ 
খিলাফত আন্দোলনে শিক্ষা প্রাত্ঠান বয়কটের পাশাপ।শি ন্যাশনাল স্কুল বা 
“জাতীয় বিনালয় ও মাদ্রাসায় ভাত" হওয়ার এবং “জাতীয় শিক্ষা" গ্রহণের 
কর্মসূচীতে হন্দ ছাত্রদের পাশাপাশি মুসলমান ছান্ররাও অংশগ্রহণ করেন। 
কলকাতায় ১৯২০র &ই নভেম্বর চীৎপৃরের বিখ্যাত ন।খোদা মসাজদে 
জাতীয় মাদ্রাসার উদ্বোধন হালে কলকাতার মৃসলমান ছান্ররা ৭লে দলে সেখানে 
ভাত হন । বৈমনাসং জেলার কারাতয়ার হাঁফজ মহম্ম॥ আলণ ইনাস্টাটউট 
একটি জাতণয় 'বিদ্যালয়ে রূপাস্তারত হয়োছল।৩৪ এ জেলায় বেইলুর 
বাজাবে একটি জাতাঁয় [বদ্যালর় খে|লা হয় । আবুল মনসুর মআাহমেদ এবং 
আবৃল কাল।ম সামসদ্দিন এ ব্ঘালয়ের প্রধান শক্ষক এবং সহকারণ প্রধান 
শশক্ষত নিষুন্ত হণে এ বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা বির।ট সংখ্যায় ভারত 
হন।৩৫ এই ধরনের জাতীয় বিদ্যালয় হৃগলণর ফুরফুরায়৩৬, চট্টুগ্রামে৩৭ 
ও ঢাকায়ও৩৮ স্থাপিত হয়েছিল । মুসলমান ছাতরা এ সব বিৰালয়ে ভ্ত 
হয়ে, “জাতীয় শিক্ষা? গ্রহণ করতে থাকেন । এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ সাব-ডাভিশনের অন্তগত ব্রজযো গনী জাত" 
ধবদ্যালয়ের মত কিছ কিছ: জাওীয় বিদ্যালয়ের পরিচালক সভা আরাব-ফাসশ 
পড়ানো বন্ধ করে দেওয়ার এবং ক্বেলমান্র সংস্কৃত পড়া চাল রাখার ব্যাপারে 
সাক্রয় উদ্বোগ গ্রহণ ব্রার বহুন্থানে মুসলমান ছান্রতদর জাতখয় বিদ্যালয় 
তকে দূরে শারয়ে রেখে ছিল ।৩৯ 

অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনের প্রচার কার্েও বহু মুসলমান ছার অংশ 
গ্রহণ করোছলেন। নেতৃত্বের 'নিদেশ বিভিন্ন স্থানে পেশছে দেওয়ার কাজে, 
প্রচার পন্ন বালির কাজে, তহাঁবল সংগ্রহে এবং বিদেশশ দ্ুব্য বঙ্জন আন্দোলনে 
আহসলমান ছারা সাক্রয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া দেশশপ্রেমমূলক 


৯৩৭ 


গান--'সারা জাহাসে আচ্ছা হিন্দস্থান হামারা+, বে"চে থেকে আর কি লাত 
আছে, লাগক জীবন দেশের কাজে অথবা 'আয় সবে মিলে [হন্দু 
মধসলমান...+ ইত্যাঁদ গেয়ে গান ছাণ্ররা জনসাধারণের মধো উদ্দীপনা সষ্টিতে 
সাহাযা করেন। দুভা্গোর বিষয় খিলাফং-অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার 
মধ্সলমাণ ছাত্রদের এই প্রশংসনীয় ভামকা খুবই কম আলো16ত হয়েছে ।৪০ 
(৬) 

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার এবং খিলাফৎ আন্দোলনের অগোরবজ্রনক 
পারসম1পি, শুদ্ধ সংগঠন আন্দোলন ৪৯ এবং তার প্রাতক্রিয়য় ত।জিম- 
তবলাগ৪২ আন্দোলন, বেঙ্গল প্যা'্র মাধামে৪৩ সংমগয্পক আশার ফানৃসসগ্টি 
তারপর তাকে ই'তহাসের আস্তাকু'ড়ে ছংড়ে ফেলা, সার'দেশ জংড়ে হিন্দ 
ম.সালম দাক্জা, বিভিন্ন স্থানে স্থানধয় কংগ্রেস নেতা এবং [হন্বমহাপভার 
নেতাদের মধাকার ঘহরম-মহরম, সবের প্রজাসত্ব সংশোধনণ বিল (১১২৮)কে 
কেন্দ্র করে স্বরাজ্য দল ও বাঙলশী মুসলমানদের প্রগাতশশল অংশের বিরোধ 
ভুঙ্গে উঠে ।৪৪ এই সব ঘটনা ধাঁরে ধারে বাংলার 'শাঁক্ষত মুসলমানদের 
জাতাঁয় আন্দোলনের মূল স্রেতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করে । 
কংহগ্রস ও স্বরাজ্যদলের জাতায়তাবা্কে হিন্নু জাতখয়তাবাদ আথ্যা 1দয়ে 
এই সময় তাঁরা বলতে থাকেন, তাঁরা যে ভারতায় জাতশয়তাবাদের স্এপ্ দেখেন 
তা হচ্ছে বৈচিন্ররময় জাতয়তাবাদ যেখানে প্রাতিটি জাতিই তার [নিজস্ব ম্বন্বা 
তক্ষগ রেখেও এঁকাবন্ধভাবে দেশের সেবায় নিয়োজিত হতে পারবে ।8€ 
এই আদর্শবাদের ভান্ততে ১৯২৭ সালে সারা বাংলা ম.সলঘম ছান্র ইউনয়ন 
(411 890881 141851170 50805005 [00100 ) মৃসজম।ন ছাত্রদের সংগ'ঠত 
ক*ার কাজে ব্যাপৃত হয়। যাঁদও এই সংগঠনটির কার্যকাল ছিল সামত বস্তু 
এই মুসলমান সংগঠনাঁট ১১১৬-এ যে মুসলমান ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার 
চেষ্টা হয়োছিল তা থেকে ছিল ভিন্ন প্রকীতির । কারণ এই প্রথম একাঁটি মাশ 
[ভিত্তিক মুসলিম ছান্রসংগঠন গড়ে তোলার চে'টা হয় । এই ধরনের ছাতসংগঠন 
গড়ে তোলার পিছনে “দ মহসলমান' পান্রকার সম্পাদক মুজিবর রহমান এবং 
মৌলভাঁ ফজলুল হকের প্রচেন্টা লক্ষ্য করা গেছে 1৪৬ 

ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের পর কিছুদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে 
ভাঁটার পর্ব চললেও ১৯২৫-২৬ সালের পর থেকে আবার নতুন করে গণ 
আন্দোলনের বিকাশ ঘটতে থাকে। গণ সংগ্রামের অংশ হিসাবেই সাধারণ 
ছাদের “সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ হবার প্রচেত্টা চলতে থাকে । সারা দেখ জুড়ে 
একট বিশেষ সাম্রাজাবাদ [বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সাইমন কমিশন 
বিরোধিতাকে কেন্ছু করে । দ্বৈত শাসন বাবস্ার ব্যথণতার পারপ্রেক্ষিতে ভারত 
শাসন আইন সংশোধনের উ-দ্দশ্যে ব্রিটিশ সরকার জন সাইমনের নেতৃত্ব একটি 
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কমিখন নিয়োগ করেন । এ কমিশনের সদম্য হিসাবে একজন ভারতাঁয়কেও: 
না নেওয়ার দেশের অন্যান্য অংশের মত ছান্রাও একে ভারতবাসীদের 
গ্লীতি অসম্মান বলে মনে করে। ফলে দর্ধাদনের জড়তা কাটিয়ে সমাজ 
জীবনের সবক্ষেত্রেই কাঁমশন বিরোধী সংগ্রামের পরিবেশ স্ণ্ট হয়। 
১৯১২৮ এর ওরা ফেব্রুয়ার দেশের সব্ন হরতাল পালন করে সাইমন 
কাঁমশনের বিরোধিতা করা হয়। এ্ঘন কলকাতার সমস্ত স্কুল কলেজেও 
ধর্মঘট হয়োছিল। অন্যান্যদের সংগে মুসলমান ছান্রাও দলে দলে এ ধম'ঘটে 
অংগ্রহণ করোছিল ।৪৭ ঢাকা, চট্টশ্রামঃ মৈমনাঁসং, ফাঁরদপুর, রাজশাহণ, 
পাবনা, বগড়া প্রভাত জেলা শহরেও হরতাল পালিত হয়োছিল। সাইমন 
কমিশন 'বরোধা ছান্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২৮ এর সেটেম্বরে 
নিখিল বংগ ছান্ন সামাতর (এ. ব, এস, এ) প্রাতষ্ঠা হয় 1৪৮ দুভরগ্যর (বিষয় 
হী ছান্রসংগঠনে মুসলমান ছাদের প্রায় সম্পূণ" অনহপাচ্থিত লক্ষাণণয় । 
এ, বি, এস.-এর 'বাভন্ন প্রার্দেশিক সম্মেলনের কোনাটিরও কায'করণ সামা 
এবং পরিচালক মণ্ডল?ীতে একজন মুসলমান ছান্েরও নাম পাওয়া বায়না ।৪৯ 
এর কারণ,১৯২৮এ সাইমন কাঁধশনের সামনে এঁকাবহ্ধ সাংাবধানিক ছাবণ উপাস্থস্ত 
করার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়োছিল স্যার আবদুল রাঁহমের নেতৃত্বাধীন মুসলিম 
নেতৃবৃচ্ছের সংগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রমাহন সেনগণ্প্ত, শরৎচন্দ্র বোস 
প্রমুখ স্বরাজ্য কংগ্রেস দলের আলোচনা«* ব্যর্থ হওয়ার ফলে । সব'ভারতণর 
ক্ষেত্রেও জিন্না উত্থাপিত মৃসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চৌদ্দ্ঘফা দাবা 
জাতাঁর কংঃগ্রস প্রত্যাখান করেছিল । জাতীয় ম্লোতধারা থেকে বাংলার 
মুসলমানদের 'বাঁচ্ছল্নতা এরপর থেকে সৃপারস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। স্বভাবতই, 
এ সবের প্রভাব বাংলার মুসলমান ছন্দ মধ্যেও পড়োছল। 
(৭) 

এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৩০'এ গান্ধঙজীর নেতৃত্বে জাতার কংগ্রেসের আইন: 
অমাম্য আন্দোলনের শুরহ ॥ এবার কিন্তু বাংলার মুদলমান জনসাধারণ ও 
ছান্ররা অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার মতো স্বত্ঃস্ফুত ভাবে লবণ-সত্যা গ্রহ 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন নি ॥। ইতস্ততঃ সংগঠিত কিছ কর্মসূচী অবশ্য 
রা পালন করেছিলেন । যেমন, ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারণ ঢাকা মুসালন 
হলের ছাত্ররা হোস্টেলে আলোকসঙ্জা করে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন, 
করোছিলেন । শহধ্‌ তাই নয়, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে 'বন্দেমাতরম”, 
'ান্ধিজণ কি জয়, “আল্লা হো আকবর ইত্যাদি ধান দিয়ে ঢাকা শহরের 
প্রধান প্রধান পথ পাঁরক্রমা করেন, জনসভায় সরকার কর্তৃক নাহছ্ধ ঘোষিত 
পুস্তক পাঠ এবং কাঁথতে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক 
প্রেরণ করেন ।*১ ঢ।কার মুসলমান ছান্রদর এধরণের কার কলাপের পিছনে, 


১৩৯ 


মনে হয় মোতাহর হোসেন, এ, এফ, রহমান, আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদের 
প্রমূখ শিক্ষক-অধ্যাপকদের প্রগাঁতশগল প্রভাব হয়তো কাজ করে'ছিল। বস্তু 
১৯১৩০সএর মে মাসের শেষের দিকে প্রথমে ঢাকায় ও পরে কিশোরগঞ্জের দাঙ্গা 
[হল্দু-মৃসলনান সম্পককে আবার তিন্ত করে ফেলে । সেই সংগে, স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় ( ১১০৫-০৮ ) যেমন জামধার-মহাজন বরোধা কৃষক কর্ম 
সূচাঁর অন্ঞাব স্বদেশী আন্দোলন থেকে গ্রাম বাংলার মুসলমান কৃষকদের ঘুরে 
ঠৈলে দিয়েছিল, আইন অমানা আন্দোলনের সময়ও কৃষক কর্মসূচীর অভাব 
গ্রামীন মুসলমান জনসাধারণকে এ আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখোছল-_ 
এইসব কছ:র প্রভাব মুসলমান ছারদেরও প্রভাবিত করেছিল । 

ন্রশর দশক ছিল মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে রাজনোতিক বিদ্রান্তর দশক । 
মৃসালম সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের প্রোতধারার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে 
জাতয় কংগ্রেসের বাযথণতা, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে 
কৃষক প্রজাপাট? ও মুসলিম লীগের মধ্যকার তাঁত্র প্রাতিদ্বান্রিতা বাংলার 
মৃসলমান ছাত্রদের রাজনৈতিক ভাবে 'বিদ্রান্ত করেছিল। 'ঘ্রশের দশকের 
মাঝামাঝি হিন্দ সাংস্কীতিক আগ্রাসন ভাতিও কলকাতায় বসবাসকারা 
মহসলমান কলেজ ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃন্ট করেছিল। [বিশেষ করে 
নজরল ইসলামের ণহন্দুয়ানিভাবে গদ গ্ হয়ে? গান, কাবতা ইত্যাঁদ লেখাকে 
বেহায়।গিার* এবং এর ফলে বাংলার মুসলমানরা পহন্দ্‌র কালচারাল 
গোলামে” পারণত হয়েছে, মুসলমানদের বাঁচতে হলে যে কোন মূল্যে 
পহন্দুদের কালচারাল কন-কোয়েস্টস বন্ধ করাতেই হবে-এই ধরণের 
মনোভাব বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান ছান্রদের মধ্যে ঘঢমূল হচ্ছিল ॥ 
হিন্দ কালচারাল কনকোয়েস্টস বিরোধা জিগীরের বিরদ্ধে প্রেম নেই'এ 
বাঁণত সেইসময়কার জনৈক মুসলমান ছান্রনেতা মোতাহের হোসেন চৌধ্রাঁর 
কলকাতার কারমাইকেল হোস্টেলে প্রদত্ত বন্তুতা মুসলমান ছান্রদের অন্ততঃ 
একাংশের মধ্যে হিন্দু-মুসালম এঁকাবদ্ধ থাকার আকুল আগ্রহই প্রকাশ 
প্রায় । তিনি যুন্ত 'দিয়ে সোন বলার চেষ্টা করোছলেন যে হন্দুর 
সাংস্কীতিক উত্তরাধকার অনেকখানি মৃসলমানেরও উত্তরাঁধকার--তার কারণ 
হমন্দুর অনেক কিছুই মুসলমানরা জানে, বুঝে ও উপভোগ করে। 
মুসলমানরা কণ্ট পার এই কথা ভেবে যে হিন্বরা তাদের সম্পকে কিছুই 
জানে না--জানতে চায়ও না। তর মতে ণহম্দুর এতহ্যে নজরল 
তথা মুসলমানের উত্তরাধকার রয়েছে" বলেই নজরুল 'হন্দুর এতহা 
নিয়েও, রচলা লিখেছেন ।' কিন্তু 'মসলমান এীতহ্যে রবান্দুনাথ তথা 'হন্দুর 
উত্তরাধিকার নেই। প্রাণের যোগ নেই বলেই বাহরাগত ধম" ও সংস্কতি 
উপল্ধী করা? হম্দুর পক্ষে কঙ্টসাধ্য । কিন্তু মাটির বাঁধন দৈশজ এাতিহ্য 
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ও সংস্কীতই এদেশীয় মুসলমানকে এদেশীয় করে তুলেছে । শহন্দবর এীতহ্য 
গরবং মুসলমানের এীতহা--এই দুই-এর সধামশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, 
হিন্দুর নয় কারণ হন্দুর দৃই উত্তরাধিকার নয় বিল্তু মৃসভমানের তা 
আছে ইত্যা্ ইত্যাদ। বলাবাহল্য প্রেম নেই'এর এ মুসলমান ছাত্র 
নেতার বস্তব্য খুবই য্্তপণ হলেও সেদিনের উত্তেজনা-আবেগপ্রবণ 
রাজনাতর সাম্প্রদায়ক বাতাবরণে তা কোন দ্বাগই কাটতে পারেনি শ্রোহাদের 
মনে। 
(৮) 

[রশের দশকের শেষের দিকে বাংলার মুসালম রাজনশীতর কেন্দু ছিল 
দুট--একাটি কলকাতায়, কলকাতার লাটকাউীন্সল ; অপরটি ঢাকায়, ঢাকার 
নবাব পারবারের আবাসস্ আহসান ম্জল। কলকাতায় তখন ইসলামিয়া 
কলেজ এবং বেকার হোস্টেল ছিল মুসাঁলম ছান্র রাজনীতর প্র।ণঙ্গন্দ্র। 
ইসলামিয়া কলেজের ছেলেদের প্রায় সবাই ছিলেন লীগপন্থন । তবে কলেজে 
ইউানয়নের নিবণচনের সময় মুসলমান ছান্নরা দ.দলে ভাগ হয়ে যেতেন- 
উদ্দপন্হছশী এবং বাংলাপন্হণী। উদ্দ€পঞ্ছীরা অবশ্য নিজেদের কুঙ্গীন মনে 
করতেন ।*২এ বেকার হোস্টেলের সুপার সাখেদুর রহমান এবং ইসলামিয়া 
কলেজের প্রান্সপ্যাল ই. জাবেরী ছিলেন আলিগড়ে 'শাক্ষত ॥। [তান 
কলকাতার মুসলমান ছাত্রদের রাজনোতিক নেতৃত্ব দিতেন । বেকার হোস্টেল 
ছাড়াও আরও দ:টি মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেল ছিল-_কারমাইকেল এবং টেলার 
হোস্টেল । এখানে সাধারণতঃ এম. এ. এবং আইনপাঠরত ছান্ররাই থাকতেন ।৫৩ 
মুদলমান ছাত্রদের আধকাংশই ছিলেন লাট-কাউাসলের মুসঞ্গম জশীগ নেতা 
শহীদ সুরাবদ্ৰী অথবা খাজা নাজমহাদ্দনের সমর্থক ।৫৪লারা বাংলা ছান্ত 
এসোসিয়েশন ছল মহসলমান ছাত্রদের নিজস্ব সংগঠন যাও কিছ? মুসলমান 
ছাত্র সারা ভারত ছান্র ফেডারেশনের প্রাদোশক শাখারও সদস্য 'ছিলেন। 
এ. ওয়াসেখ এবং আবহ সৈর চৌধুরী ( ই'ন পরে বাংলাদেশের রাষ্্রপাত 
ছিলেন [কছ:কাল ) ছিলেন এ আ।সোসয়েশনের সভাপাঁত ও সম্পাদক 
মুসাঁলম লগগের মত মুসলমান ছান্ন আসো পিয়েশনও আভান্তরাীণ দ্বন্দে দা্ণ 
[ছিল। ওয়াসে৭ বিরোধীরা 'কিছুকালের মধ্যেই সারাভারত মুসালম ছার 
ফেডারেশন গঠন করেন । কিছুকাল পরে অবশ্য উভয় সংগঠন এঁক্যবন্ধ হয়ে 
সারা বাংলা মৃসাঁলম ছান্র লীগ গঠন করে। ওয়াসেখ ও সাদেকর যথাক্রমে 
সভাপাতি ও সম্পাদক নিষন্ত হন।৫৫ ১৯৪২-এ মুসাঁলম ছাত্র লীগের চু'চুড়া 
সম্মেলনে সাদেকর রহমান সভাপাত এবং আনোয়ার হোসেন সম্পাদক নিবচত 
হলেও ১৯৪৬-এ কু্টিয়া সম্মেলনে শাহ আজিজুর রহমান সম্পাদক নিব|চত 
হন। আঁজজংর রহমান ছিলেন খাজা নাঁজমুদ্ধীনের সমর্থক 1৫৬ কুষ্টিয়া, 
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সম্মেলনের (১৯৪৪ ) পর থেকে নাঁজম্যাদ্দিন সমথণক সাদেকর-আ'জিজুর 
রহমানের গোম্ঠীর সংগে সুরাবদণ অনহবতর্ণ নুরুদ্দিন-মোয়াজ্জেম হোসেন 
গোড্ীর বিরোধ তুঙ্গে উঠে । শেষোন্ত গোত্ঠীর নিয়ন্ত্রনাধীনে ছিল কলকাতা 
জেলা মৃসাঁলম ছান্রলণগ। কলকাতার মুসাঁলম ছান্র-রাজনণতির আভ্যন্তরণণ 
প্বন্ শেষপযন্ত জেলায় জেলায় ছাঁড়য়ে পড়েছিল ।&৭ 

তুললনাম.লকভাবে ঢাকায় মুসাঁলম ছাত্র-রাজন"তি ছিল অন্য ধরণের | ঢাকা 
জেলা মুলাঁলম লগ, ঢাকা নবাব পাঁরবারের নিয়ন্ধণে থাকায় জমিদার 
মেজাজে তা পারচাঁলত হত । সে সময় প্রায় প্রাতবছর [হম্দ্‌ মহসলনান দাঙ্গা 
গাকায় লেগে থাকতো ॥ স্বভাবতঃই ধর্ম যতটা মুসালম ছার রাজনখীতকে 
সেবন প্রভাবিত করোছল, ক্ষমতা লাভের প্রশ্ন অথবা মন্মিসভাকে সমথ'ন বা 
াবরোধতার প্রশ্ন ততটা করোন । জেলা মুসলীম লশগের মতোই জেলা ম.সাঁলম 
ছাত্র আন্দোলনও আহসান-মর্জিল থেকেই 'নিয়ান্পত হত । কিছুকাল পর, 
[বশেষ করে, ১৯১৪৩-এর নভেম্বরে বর্ধমানের আবুল হাসিম বাংলার প্রার্দোশক 
মুসালম লীগের সম্পাদক 'নবিত হবার পর থেকেই নবাবশ্পরবার নিয়ন্ত্রণ 
মুস্ত হওয়ার প্রবণতা ঢাকা মুসাঁলম ছান্র আন্দোলনে ম'থা চাড়া দিয়ে উঠতে 
থাকে । ১৯০২এ এ ধরণের প্রবণতার ছারা সারা বাংলা মুসলিম গ্টুতেন্টস 
ফেডারেশন, ঢাকা শাখা প্রতিষ্ঠা করে । ঢাকা ইউনিভা1সট স্টুডট ল+ 
এসময় বদর-াণ্দঘন এ. 1সাঁদ্দকী এবং ফাঁরদ আহমেদ ছিলেন জনাপ্রয় ছান্নেতা । 
অন্যান্য প্রগাঁতপন্থঈ ছান্তনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সদরি ফজলুল 
কাঁরম, কাজী জহরুল ইসলাম প্রমুখেরা ।৫৮ ঢাকা ইউীনভাপিটর মুসলমান 
ছাত্রদের উদ্যোগে এ সময় “ফর্টনাইটাল পাঁকস্তান' নামে একটা পান্নকা 
প্রকাশিত হর । পাঁকস্তান আন্দোলনকে এ পান্নকায় মুসলমানদের গণতাল্লিক 
আধকার রক্ষার আন্দোলন বলে প্রচার করা হয় ।৫৯ 

আবংল হাসম প্রার্দোশক মুসালম লাঁগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকে মংসালম ছাত্র রাজনীতি লাট-কাউঠ্সিল অর্থাৎ সংসদীগন রাজনীতির 
আবর্তন থেকে মুসাঁলম লগ সংগঠনমুখা রাজনশীততে পারবার্তত হয়। 
১১৪৪ এর ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে মুসলমান ছারদের একটি 
সম্মেনণ্ন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসিম এ সম্মেলনের সভাপাঁতির ভাষণে 
আহসান মালের প্রতিক্রয়াশীল রাজনীতিকেই বাংলার রাজনশীততে 
মধ,বিন্ত বাঙাঞ্ী মুসলমান নেতৃত্ব প্রাতজ্ঞার পথে প্রধান বাধা হিসাবে 
চিহ্ঠ করেন। সেই সংগে তান ধনকুবের ইস্পাহানীদের প্রভাবম-ন্ত ম:সালম 
লগ গঠনে ছান্রপমাজের কাছে আহ্বান জানান । ধনতম্ম, সামন্ততল্্ 
এবং সকল প্রকার কুপংস্কারের বিরদ্ধে আবুল হাসমের সংগ্রামের আহবান 
সের্দিনকার বাংলার মুসলমান ছাত্রদের সামনে নূতন আশার আলোকবাত'কা 
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তুলে ধরোছিল ।৬* মহসালম লীগের নূতন সামাজিক অ্থনোতিক বম'সচার 
বার্তা গ্রামে গঞ্জে পৌছে দিতে মংসালম ছানুলীগের কমপরা অগ্রসর 
হয়েছিলেন । 
(৯) 

বাংলার মুসলমান ছান্রদের বেশীর ভাগ মুসালম লগ রাজন1াততে আকার্ধত 
হলেও াঁদের অস্তাঁনণীহত সাম্াজবাদশবরোধী মানাঁসকতা বারবার তাঁদেরকে 
ভারতের স ম্রাজাবাদ-বিরোধা জাতীয় আন্দোলনের মল ম্রোতধারায় টেনে 
এনেছিল। এইরকমই একট সাম্র/জ/বাদশীবরোধাঁ আন্দোলন ছিল ১১৪০-এর 
হলওয়েল মনুমেন্ট ভেঙ্গে ফেলার আন্দোলন । িরাজ-দ্দৌলাকে বাঙালা 
জাতীয়তার প্রতীক 1হসাবে প্রারাষ্ঠত করতে এবং তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
সাঠাজ্যবাথীদ্রে মিথা প্রচারের প্রতীক এই মনমেস্ট ভেঙ্গে ফেলা ছিল 
আন্বোলনের উদ্দেশ্য ॥ সারা বাংলা মুসপিম ছ'ন্র লীগের আবদংল ওয়াসেখঃ 
নরহল হুদা এবং আনোয়ার হোসেনের *্তেত্ব এই আন্দোলন শুরু হয়োছল। 
সুভাদ চন্দ্র বোস তার পাঁরচা'লত ফরওয়ার্ত ব্লকের কম্দের নিয়ে এ 
আন্দোল;ন যোগ দিলে তা এক এঁকাবদ্ধ সাম্রাঙ্বাদ-বিরোধা আন্দোলনে 
পাঁরণত হর । আন্দোল,কে জাতীর? রূপ দেওয়ার জন্য ১১৪০-এর 
৩র। জুলাই শীসরাজদ্মাত 'দবস* হিসাবে পালন করা স্থির হযর়। এই 
উপলক্ষ্যে ১লা জ্ল।ই কলঙ্কাতার এালবাঢ হলে অন্7ন্যত ছান্র-জনসাধারণের 
জনসভার ছান্রনেতা ওয়াসেখ এবং নুরুল হুদা এ সভায় তেজোদণ 
বন্ততা দেন। প্থির হর পুভাব বোসের নেতৃত্ব নত্যাগ্রহীরা কুড়াল হাতে 
হলওঃয়ল মনহমেন্ট ভাঙ্গতে অগ্রসর হবে ॥ কিন্তু সৃভাষবোসকে ইবা জুলাই 
রান্নেই ভারত রক্ষা আইনে ঠেপ্তার বরা হয়। এর প্রাতবার্দে এবং সুভাষ 
বোসের মযান্তর দাবীতে প্রাদদোশক ছাত্র ফেডারেশন এবং প্রাদেশিক মহসাঁলম 
ছান্রণীগের নেতৃত্ব ইসলাময়া কলেজ সহ কলকাতার 'বাভন্ল কলে:জর 'হন্দু- 
মুসলমান ছাত্ররা এঁকাবদ্ধ মাছিল করতে থাকেন । সেই সংগে সত্যাগ্রহও 
পৃণেদ্যিমে চলে । মিছিল করা উপলক্ষ্যে ইসলামিয়া কলেজে পলিশ 
মালটারী হামলা হর ॥ ছান্রনেতা ওয়াসেখ এবং আনোয়ার হসেন আহত 
হয়ে হাসপাতালে প্রোরত হন। নরুল হুদার নেতৃত্বে বহু মুসলমান ছান্র 
তৎকালখন বাংলার প্রধানমল্ত ফজলুল হক সাহেবের ঝ।উতলার বাড়ি ঘেরাও 
করে। এরপর ছন্ত্ররা একাবন্ধভাবে ইসলাময়া কলেজে প্ালশী অত্যাচারের 
তদন্তের এবং সুভাষ বোসের মান্তর দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। হিন্দু 
মৃসলমান ছাঘদের এীক্যংদ্ধ আন্দোলনের সামনে সরকার পিছহ হট-তে বাধ্য 
হয়। ইসলামিয়া কলেজে পৃশিশী হামলার তদন্তের জন্য একজন হাইকোটের 
1বচারপাতর পারচালণায় তদন্ত কামশন গাঁঠত হয়। সুভাষ বোসের মন্তর 
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ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে ফজলহল হক ছাদের সোঁধন শান্ত করোছলেন ।৬৯ 
১৯৪৫এ ফ্যাসপ্ত শান্তর পরাজয়ের মধা দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান 
ঘটে। অন্যান্য বহু ওপনিবোঁশক দেশের মতো ভারতবষেও ১৯৪৫ এর শেষ 
ভাগ থেছেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম যুদ্ধ-পুব যুগের তুলনায় কয়েকগুণ 
তাঁত্রতা নিয়ে সমগ্র দেশবাসণর সামনে হাঁজর হয়। এর প্রথম বাংঃপ্রক।শ 
১৯5% এর ২৯.শ আগন্ট। এন হচ্ছ মুসলমান 'নাবশেষে ১৫০০০ 
প্রছাত্9 একাবদ্ধভাবে সমস্ত রাজবন্দ্শীদের মধান্তর দাবীতে সমাবেশ ও 
মিছিল করে।৬২ এবছরেই আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুণ সংগ্রাম হল 
২১শে নভেম্বর আজাদ হন্দ ফৌজের মণীন্তর দাবীতে ছাত্রদের সংগ্রাম । ছান্ররা 
শুর; করলেও প.লিশ 'মালটারশর নির্মম গল চালনার প্রাতাক্রয়ায় এ সংগ্রথম 
পারণত হয়ে'ছল শ্রামক ও ছাত্রসহ সমস্ত জনগণের সংগ্রামে ॥। প্যাল:শর 
গুলিতে ও লাঠিতে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়েগছলেন ।৬৩ 
শহাঁদ হয়েছিলেন ছাত্র রামেধ্বর ব্যান।ার্জ এবং শ্রামক আবদুল সালাম । 
২২শে নভেম্বর প্রায় দহ মাইল জদ্বা শোক 'মাছলে সবন্তরের মান.ষের সংগে 
কলকাতার কলেজ, মাদ্রাসা, স্কুল, ও মন্তবের হিন্দু-মুসলমান ছানা 
স্বতস্ফুত€ভাবে মুখ্য ভূঁমকা গ্রহণ করেছিলেন । ২৩শে আবার জনতার উপর 
পুলিশের গুলি চললে রাস্তায় রাস্তার শুরু হয়ে ষায় জনতার সংগে পুলিশ- 
মিলিটারার সংঘর্ষ ।৬৪ ২১ থেকে ২৩শে নভেম্বরের মধ্যে পঁণিশের গ:লিতে 
৩৩ জন নিহত এবং ২০০ জন অ।হত হন ।৬৫ ২৪শে নভেম্বর হাজার হাজার 
হিন্দ; মমসলমান শহাঁদ আবদুল সালেমের মতদেহ নিয়ে মোহম্মদ অ(লধপাক 
থেকে শোকযানায় বের হন। 
পরের বছর ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় আজাদ 'হন্দ ফৌজের অনাতম বার 
আবদুল রাশৰ আলণীকে ইংরেজ সরকার ৭ বছর কারাদন্ডে দশ্ডিত করলে 
১৯৪৬ এর ১১ই থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারণ কলকাতার এবং তার পাশ্ববতশ অগ.ল 
অভূতপূর্ব ছাত্র-ষুব বিক্ষে£ভ আন্দোলন গড়ে উঠে ঘাতে আপামর জনসাধারণ 
যোগ দেয় । আজাদ 'হন্দ ফৌজের বার সেনানীদের উপর প্রাতীহংসামলক 
শাস্ত ব্যবস্থা সোঁদন দেশের প্রাতাটি দেশপ্রোমক মানহষযকেই ভাষণ ভাবে বিক্ষুব্ধ 
ও উত্তাঞ্ত করে তুলে'ছল । মুসলমান জনসাধারণ এর ব্যাক্রম ছিলেন না। 
1বশেষ করে মৃপ্লমান ছাত্ররা রাঁসৰ আলগর দাঁঘ'মেয়াদী কারাদণ্ডে বিক্ষোভে 
ফেটে পড়োছল । সরকারী প্রাঁতবেদন অনংসারে ৫ই ফেব্রুয়ারণ মুসলমান 
ছাত্রদের এবটা গ্রাতবা মিছিল শহর পারক্রমা করে । ৯ই ফেব্রুয়ারণ মসালম 
ছান্ লগ ছাত্র ধর্মঘট আহবান করলেও প্রার্দেশিক মহসাঁলম লীগের নেতৃবন্দের 
হস্তক্ষেপে ৮ই তা প্রত্যাহাত হয়েছিল ।৬৬ কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ার কলকাতা 
জলা মুসাঁলম ছ'ঘ লীগের সম্পাদক মোয়াঙ্জম হোসেন এবং সিটি ছান্ত, 
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ফেডারেশনের সম্পাদক গৌতম চট্ট্রাপাধ্যায়ের (পঃ বঃ হীতহাস সংসদের 
বতামান সহ-সভাপাঁত ) আহবানে এ দিন বেলা ১১ টায় কলকাতার আঁংকাংশ 
কলেজ, মাদ্রাসা ও স্কুলের হন্দু-মুসলমান ছান-্ছ-তরা ওয়েজিংটন সৈকায়ারে 
সমবেত হয় । সভায় প্রথমেই খবর আসে, ড্ালহোৌপী স্কোয়ারে জেনালে 
পোন্ট আঁফসের সামনে একটি মুসলমান ছাদের শোভাযাতার উপর পৃ'লশ 
লাঠিচার্জ করেছে এবং সালে আহমদ্দ সহ ১২ জন ছান্র:ক গ্রেপ্তার করেছে। 
পুলিশী নিষতিনের সংবাদে উত্তোজত হয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সমবেত 
ছাত্ররা কংগ্রেস, মুসালম লগ, কামউীনস্ট পাটি ও খাকসার দলের পতাকা কাঁধে 
নিয়ে সূরাবার্ি ও অন্যান্য 'বাভিন্ন রাজনোতিক নেতাদের সামনে রেখে এক 
এতহাসিক 'মাছলে ডালহোসা স্কোয়ারের দিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'তে 
অগ্রসর হয় ॥ আজ কংগ্রেদ ও লীগের পতাকা একই সঙ্গে উড়ছে, এট।ই 
আমাদের জয়ের সুচনা?৬৮-্শাসাঁট মুসালম ছান্র লীগের তরুণ সম্পাদকের 
সোৌথনের এই আবেগমন্ডিত ঘোষণা ছিল সমবেত সমগ্র 1হন্দ: মুসলমান 
ছাতদেরই মনের কথা । এর থেকে স্পঙ্ট যে বাংসার মৃসলমান ছারা সো"ন 
পর্যন্তও মনে প্রাণে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদশীবরোধী মানত আন্দোলনের মল 
ম্রোতধারায় থেকে যেতে ॥ তখনকার গে।পন সরকার প্রাতবেঘন থেকে জানা 
বায় প্রাদোশক মুসালম লীগের পরামর্শ অগ্র।হ্য করে, ম-সাঁলম ছা লগ 
নেতৃত্ব ছাত্র ফেডারেশনের সংগে যুক্ত মিছিল সংগঠিত করার পারকম্পনা আগে 
থেকেই করোছিলেন । শহধ তাই নয় তারা জেলায় জেলায় মহপালম ছা লীগ 
সংগঠনের কাছে ছান্র ফেডারেশনের সংগে সবন্র একত্রে বিক্ষোভ, 1মাছিল ও 
সমাবেশের নির্দেশ পাঠিয়ে ।ছলেন ।৬৯ 

1মছিল ভঙ্গ করতে কয়েকশ সাজেন্ট, পালিশ ও গুখরিা শান্ত শোভাযাবপাদর 
উপর খেপাকুকুরের মতো ঝাঁপয়ে পড়োহল। শতাধিক ছান্ত আহত হন ॥ 
২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় । আহত মুসলমান ছাত্রদের মধো ছিংলন রাস্থা 
খায়ের, মোশে্ধ আলাঃ উমর আবিদ জহুবেরী, জহীরংদ্দীন ফারকী, আরশে 
আলা, লুফার রহমন, মংম্মৰ আলা ফারহকখ, মহঞ্ম্ আব্দুল, কারম খান 
প্রমূখ ॥ ছাত্র:দর নেতৃত্বে শহরের 'বাভন্বাংশে মু নলমান জনতা রাস্তার উপর 
এসে বিক্ষোভ জানাতে থাকে এবং পরান ১২ই ফেব্রুয়ারী ছানা ধম'ঘট করে। 
মুসলীম ছারলণগ ও ছান্র:ফডারেশনের সাম্মিলত এক ছাপসভার পর, শহণী 
সুরাবদ্দর্ধর সভাপতিত্বে কংগ্রপ লীগের যৌথ উদ্যোগে ২০ হাজার মানের 
সভা অন:ষ্ঠিত হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ॥ সভার পর এক বিরাট শোভাবান্না 
ডালহোণশ স্কোয়ারের দিকে অসর হয় ॥ শোভাযান্র র পুরোভাগে কংগ্রেপ ও 
অন্যান্য ঘলের নেতৃবন্দের সঙ্গে ছিলেন ছান্রফেডা, শন ও মোসলেম ছাত্র লীগের 
নেতৃব-ন্দ। দেখতে দেখতে সেঁদিনকার শোভাবাল্রা লক্ষাধিক মান?যের জনসমদ্্রে 


১৪ 
ই[তিহ!স--১০ 


পারণত হয়। ১৯২১এর অনহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের পর [ছন্দ 
মুমসমানের এমন অপূর্ধ মিলন দৃশা আর দেখা যায়ান।৭* 'মাঁছল ছরভঙ্গ 
করত প্ালশ [মাঁলটারীকে সেন্ট্রল এীভাঁনউ থেকে হাজরা পর্যঝ কয়েক দফা 
গ্রীল চাল,তে হয়েছিল । কাদনে শাস ও লাঠি চাজ যেকতবার করা হয়েছিল 
তার 1হসাব নেই। কলকাতা ও শহরতলখতে সামারক আইন জার করে 
সোদন শহরকে তুলে দেওয়া হয়োহিল সামারক বর্তৃপক্ষের হাতে ॥+১ 

রন্তল্ন।ন করে উঠা কলকাতার বক থেকে রন্তের দাগ 'মাঁলয়ে যাবার আগেই 
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এ বোঘ্বাই, করাচী ও কলকাতার ব্দরে অবস্থানরত 
লামারক জাহাজের নাবকরা ঘমণঘট শুর করে! ১৯"শ বোম্বাইশএর রাজপথে 
ধমঘটখ নোৌসেনারা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা হাতে মাছল করে। ২০শে নোৌসেনাবের 
ধর্মঘট [ব্রাটশ ফৌজের বিরদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রমে রপানস্তারত হয়। সোঁদন 
বে'দ্ব।ই-এর নো সেনাদের পাশে এসে দ্াড়য়োছিলেন শুধহ বোদ্বাইয়ের লক্ষ 
শ্রমকরা নম্ন, করা”, মাত্রা এবং কলকাতার ধর্মঘটের সমথনে দেশের 
সব শ্রমক, ছান্ ও সাধারণ মানুষ ধর্মঘট ও 'মাঁছলে অংশগ্রহণ করেছিপেন। 
২৩শে ফেব্রুয়ারণ কলকাতায় লক্ষাধিক ধণঘটা শ্রামকদের সংগে 'মাঁছিলে একাত্ম 

য়েছিলেন কয়েক হাজার ছঃন্র।৭২ সেদিন !গা ভুলে গিয়োছিলেন যে তারা 
হজ্ৰ না মৃস্লমান। 

আবার ঝড় উঠোছল ১৯৪৬-এর ২৮শে জুলাই থেকে । সারা ভারত 
জুড়ে ডাক ও তার শ্রামক ধমণ্ঘটের সমথনের সবাত্মক আত্মপ্রকাশ ২৯ 
জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল । তারই প্রদ্তুতিতে ২৮শে জুলাই 
বঙ্গীর প্রাথথোশক ছান্রফেড'রেশনের সংগে সারা বাংলা মুসাঁলম ছাত্র লীগ 
সাদমালতভাবে ২১-শের ধর্মঘট ও হরতাল সাফল্যমাণ্ডত করার উদ্দেশ্যে 
লাউড স্পীকারযোগে ভ্যানে করে প্রচায় আভষান পাঁরচালনা করে ॥ পরানের 
এ'তহাসক ধর্মঘট ইসলাময়া কলেজের ছাত্রদের নেতৃত্বে কলকাতার মুসলমান 
ছাত্ররা হিন্দু ছাত্রের সংগে কাধে কধি মালয়ে এগিয়ে এসোঁছলেন ডালহোপী 
স্কোয়ারে রাইটাস বিন্ডিংসের সামনে পিকেটিং করতে 1৯৩ 

কিন্তু তারপর ? 

১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারী-জুলাই সম্পকে গোপন সরকারণ প্রতিবেদন থেকে 
জ্রানা যায় যে কলকাতার ছা বিক্ষোভ এমন রুপ ধারণ করোছিল বে কংগ্রেস 
ও জগ উভয় নেতৃত্বই ছাদের আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না দেখে ভাত হয়ে 
পুড়োছলেন ॥ উভয় নেতৃত্বই আন্দোলনের রাশ শন্ত হাতে টেনে ধরতে চেয়ে 
1লেন। এ সময় [মিঃ জিন্বা স্বয়ং কলকাতায় একটার পর একটা, সভা 
“বরে একই বন্তব্য বার বার ধ্বানিত করেছিলেন--'ভারতে ইসলাম বিপ্ব, 
“প্যাকান্জান ছাড়া ভারতের সুসলমান জাতি এবং ইসলাম ধংস হরে 


»১৪৩ 


বাবে”, ইংরেজ ও হন্দ্য গোলামশীর বিরুদ্ধে বাঁচবার একমান্র পথ হলো 
পাঁকস্তান প্রাতিষ্ঠা' ইত্যাদি ইত্যাদি ।+8 বাংলার মুপাঁলম লীগ নেতৃত্বের 
'রাম ও দক্ষিনপন্থণ উভয় অংশই মুসলমান ছাপ্রধের জাতীর দর্ণান্টভঙ্গী থেকে 
বারে বারে মহপাঁলম লখগের দলপয় রাজনোতিক সংঘাতের দিকেই টেনে নিয়ে 
গেছেনঃ যাতে করে তারা অমুসলিম ছাদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনের সংগে 
্ব্ত না হয়ে পড়ে। কলকাতার 1বাঁভম্ন মুসাঁলম ছাত্র হোস্টেলের নেতৃন্থানপয় 
প্রায় ৩০০ ছান্রকে মসাঁলম লগগের হয়ে যশোহর, বাগের হাট, বাখরগঞ্জ ইত্যাদি 
ভ্যানে মুপাঁলম লীগের নিবচিন? প্রচার কার্ষে পাঠানো হয় ।ব৫ 

জাতাঁয় স্তরে একটি ফেডারেল সরকার প্রাতছ্ঠার প্রশ্নে কংগ্রেস ও মৃসাঁলম 
লগের তীন্র মতানৈক্য, হিন্দু-মুসলমান নেতৃত্বের একাংশের সহযোগিতায় 
সাম্রাজাবাদ' চক্রান্তে ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং পরে মফঃস্বলেও 
তার দ্রুত বস্তার, শরৎচন্দ্র বসৃ-সুরাবদ্র্“আবহল হাঁসমের বাংলাকে এক্যবন্ধ 
রাখার শেষ চেম্টার চরম বাথ:তা, সবোপার যে কংগ্রেস ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রদের 
সংম্রাঙ্াবাদীর প্রচেত্টা বানচাল করতে অত্যন্ত গোৌরবজনক ভূমকা গ্রহণ 
ফরোছিল, ১৯৪৬-৪৭-এ বাংলার সেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব িম্দ্মহাসভা নেতৃত্বের 
সহযোগিতায় বাংলা [বিভাগে উদ্যোগ গ্রহণ করলে দেশাঁবভাগ সমন ছাড়া 
'বাংলার মুসলমান ছান্রআন্দোলনের সামনে কোন আর বিকল্প ছিল না। 


তথ্য সংকেত ও টাকা 


১। অমলেন্দ্‌ দে £ বাঙ্গালী ববাদ্ধজীীবি ও বচ্ছিন্নতাবাদ, ( কাঁলিকাতা, 
১১৭৪), প্‌ ১৪৭। 
২) আবদুল লাঁতিফ £ মোহামেডান এডুপকশন ইন ট্রানজ্যাকসনস-, ২য় 
ভাগ, ১ম খন্ড, ১৮৬৮, প্‌ ৪৯-৫০। 
৩। অমলেন্দু দে 2 এ, প: ১৪৮ 
9। এনামূল হক £ নবাব বাহাদুর আবদুল লাতিফ এণ্ড রিলেটেড 
ডকুমেন্টস: (ঢাকা, ১৯৬৮), পু ৭৩। 
&। অমলেম্দু দে এ, প্‌ ১৪৯। 
৬। এনামল হক £ এ, প্‌ ১৮০। 
৭। এ, পৃ৭৩। 
৬) বেল লেগিসলেটিভ কাউন্সিল প্রাসাঁডংস-, ১৯১৭, ৬৭ খন্ড, প্‌ ৫৬ । 
৯। এ, ১৯১৩ ৬৬ খণ্ড, প্‌ ৪১৭। 
১০। ছি ইস্টান" বেঙ্গল এন্ড আসাম প্রাসাঁউংস, এপ্রল, ১৯০৩, বেঙগলে 


১৪৭ 


১১। 


১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 


১৫ । 


১৮ । 


১১। 
২০। 


২১। 
২। 


ই৩। 
২৪। 
২। 


৬ । 
৭ । 


লোডসলেটিভ কাউঠ্সিল প্রাসাভংস ১৯১৩-১৫, প্‌ &৭৬--৫৮১৯ 
ফজলুল হকের বন্তৃতা দুষ্টব্য । 

চণ্ডীপ্রসাঘ সরকার £ 1 বেঙ্গলী মুসাঁলমস- £ এ স্টাডি ইন দেয়ার 
পলিটিসাইজেশন ১৯১২-১৯২৯, প্‌ ৩৭--৩৯ এবং ৪৮--৪৯ | 
1৭ মূসলমান, ১৯ জবাই, ১৯১২, পৃ ৬। 

এ । 

এঁ। 

এঁ, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯১২, পৃ এ। 

বেঙ্গল লোগসলোটভ কাউন্পিল প্রাঁণাডিংস ৪ এপ্রল ১৯১৩, ১৪ খণ্ড 
পু &৭৬-৬৮১ ফঙজলংল বন্তৃতা দুণ্টব্য । 

1দ মুসলমান, ১৯ শে জুলাই, ১৯১২, প: ৬, উই সেপ্টেম্বর ১৯১২ 
পু ৯1 

বেলে লেগিসলোটিভ কাডীন্সিল প্রাসাভংস ১৯১৩, ফজলুল হক ও 
আবুল কাসেমের বস্ততা দুষ্টব্য । 

দি মসলমান, সেপ্টেম্বর ২৭ ১৯১২, পৃ ৯। 

বেঙ্গল লেগিদলোটভ কাউান্সল প্রাসডিংদ ১৩ জানুয়ারী ১৯১৪, 
৬৬ খণ্ড, প্‌ ১৪--১৬, ফজলহল হকের প্রশ্নের সরকার উত্তর দুষ্টব্য । 
দ মুপলমান, ১৭ মেঃ ১৯১২, পৃঙ। 

মহম্মদ আজিজুল হকঃ হস্ট্রি এণ্ড প্রেম অব মোহামেডান 
এডু-কশন ইন বেঙ্গল ( কাঁলকাতা» ১৯১৭), ভূমিকা দষ্টব্য। 

চণ্ডীপ্রপাথ সরকার £ এ, প্‌ ৫৪--৫৬। 

[জ, বি, আই, বি 1সক্রেট ফাইল নং ১৫৩ (১৯২০)। 

বরুন দে £ 'ক্যালকাটান পাট ইন 1দ ফরমেশন অব এ. কে, আজাদ 1 
ইন্ডো-ইরানখকা, ১৯৮৮-৮৯ প্‌ ১০৪। 

জি. বি. আই বি, পিকে ফাইল নং এঁ। 

কে. ম্যাকফাসসন £ মহসাঁলম মাইক্রেকোসম, ক্যালকাটা মৃসলিমস্‌ 
১৯১১৮-১৯৩৫, ( ওয়েসবাদেন॥ ১৯৭৪) প্‌ &৮। 


২৭ এ। [জ.ব. হে'ম (পল ) কনাফডেন্সিয়াল পালিশ রিপোর্ট, ফাইল নং 


হ৮। 
৯ | 


৪৭২ (১১১৯) স্টেট আরকাইভসে রাক্ষিত ফ্রিডম মুভমেন্ট পেপারস্‌ 
নং ৭৬। 

এন. পি, ব্যানার £ এাট দি ক্রদরোডসং ( কাঁলকাতা, ১৯৫০) 
জাঁব! পল কনফিডোন্সিয়াল ফাইল নং ৩১৫/১৯২৪, পিয়াল নং ২, 
চর্গফ সেক্রেটারণ জব, টু জ. আই ( হোম ) সেক্রেটারী নং ১২৬৬ পি, 
৩১, ১ হে | 


১৪৬ 


৩১। 
৩২। 
৩৩। 


৩8 
৩৬ । 


৩৬ 


৩৭। 
6৮। 
৩১। 
8০। 
৪১। 


৪২ । 


৪৩ । 


ইসলাম দরশন, ১৩১৩ (বাংলা), ১৯২৪, পঃ 6৪7 মসাঁলম পল্- 
পিকায় সরকার স্কুল কলেজকে এ সময় গোলাম খানা বলা হত। 
পিক্সথ: কুইনকুইনিয়্যাল রিভিউ ১৯২৩ “এডুকেশন ইন বেঙ্গল প্রাসাডংস, 
প- ৯০। | 

জি. বি, ( পল ), কনিডোঁন্সয়াল ফাইল নং ৩১৫/১১২৪, 'সারয়াল 
নং ২॥। 

দি মুসলমান, ১২ই নভেম্বর, ১৯২০, প্‌ ঃ ৩, ৬। 

এঁ, মার্চ ১১, ১৯২১, প:৪। 

আবুল মনপুর আমেদ £$ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর; 
প্‌ ৩৪। | 
[জ. বি. আই. 1ব কনাফডৌন্সয়াল রিপোর্ট ফাইল নং ২৬৭/১১২০, 
৪থ খণ্ড । 

আল এসলাম, পৌঁষ, ১৩২৭, প্‌ ৪৯২ । 

দ মুসলমান, ২৭ মে, ১৯২১১ পৃ ৬। 

ইতিহাস অনুসম্ধান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্‌ ৪২%। 
চণ্ডীপ্রপা্দ সরকার, এ' প্‌ ১২৮--১২৯, ১৩১। 
১৯২৬ 'সাল থেকে উত্তর ভারতের 'বাঁভন্ন স্থানে এবং বাংলায় 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। এ সময় আর্ধসমাজ এবং হিন্দ? 
মহাসভা ধমান্তারত মুসলমানকে পুনরায় শৃহন্দধর্মে দীক্ষত করার 
আন্দোলন শুরু করে। সেই সংগে দাঙ্গার সময় ম.সলমান আক্রমণ 
প্রাতরোধে সংগঠন গড়ে তোলার কমস্‌চগতে গ্রহন করা হয়। এই 
ধরনের কার্ধকলাপ শবাদ্ধ-সংগঠন আন্দোলন নামে পারাচত হয় । 

হন্দ্ু সমাজের শহ্ধ-সংগঠন আন্দোলনের পাঞ্টা বাবস্থা হিসাৰে 
1হসাবে মুসলমানরা তন:জীম ও তবলগ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন । 
চত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৯ এর ভারত শাসন আইন অনংযায়ী প্রবর্তিত দ্বৈত" 
শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিতে এবং সংসদীয় আন্দোলনের দ্বারা 
সংসদধয় আন্দোলনের দ্বারা স্বরাজ প্রাতষ্ঠা করতে ১৯২৩ সালে 
বাঙ্গাল? মৃসলমানদের সংযতশীল অংশের সহযোগিতা কামনা করেন ।' 
বাঙ্গালী মুললমান নেতৃত্বের এ অংশটি 'স্বরাজ্যল তথা প্রাদোশক 
কগগ্রেন নেতৃত্বের সংগে মুসলমান সম্প্রদায়ের আথ-রাজনৈোতিক এবং 
ধমধর অধিকার সংকান্ত বিষয়ে একটি সমঝোতায় আসার বিনিময়ে 
চিত্তরঞ্জন দাশের প্রস্তাবে সম্মতি জানান । এ সমঝোতায় বেঙ্গল-পাই 


'মামে পাঁরচিত। চিন্ত-্জন দাশের মৃত্যুর পর কৃ্নগর প্রাদেশিক 


সন্মেললনে পৃব্তন বিপ্লবী সম্পাসবাদণদের চাপে এ প্যান বাতিল হয়। 


১৪৯ 


এ বিষয়ে বিশ আলোচনার জন্য ইতিহাস অনহসম্ধান--১ (১৯৮৬ ) 

প্‌ ১৪৪--১৬৬ দুষ্টব্য । 

১৬৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজ্রাম্বত্ব আইনকে সংশোধন বরে জাঁমদারকে 

বায়তদের খাজনা বৃদ্ধি করার আধকার দেওয়ার জন্য ১৯১৮ এ বাংলার 

লাট কাউন্সিলে বিল উত্থাপন করা হয় । কংংগ্রদ স্বরাজদল জামদারদের 

পক্ষ সমর্থন করেন । পক্ষান্তরে জামার ছাড়া আর সব মুসলমান. 

রায়তের স্বাথ-রক্ষায় সংশোধনীর বিরোধিতা করেন। 

86 । দি মুসলমান, ২৩ এপ্রলঃ ১৯২৭, প: ৪1 

&৬। চণ্ডীপ্রমাদ সরকার £ এ, প: ২০৭। 

৪৭।॥ তাঁনকা সরকার £ বেঙ্গল ১৯২৮--৩৪ ( দিল্লী, ১৯৪৯ পৃ ১৩-১৪ ॥. 

৪৮। অমরেন্দ্র নাথ রায় স্টুডেম্টপং ফাইট এর ফ্রিডম (কলিকাতা, ১১৬৭ )১. 
প্‌ ১৭। 

৪৯। এ, বাঁভত্ব প্রাদোঁশিক সম্মেলনের 1ববরনণ দুগ্ব্য । 

$০॥ আবুল মনসূর আমে £ এ, প্‌ ৬০-৬১। 

&১। তানিকা সরকার £ এ, পু ১০৬। 

&২। গৌরাঁকশোর ঘোষ £ প্রেম নেই ( কালিকাতা, ১৯৮১) প্‌ ২২৯-২৩০॥ 

&২৪ । ভবতোষ দন্ত ঃ আট দক, (. কাঁলকাতা, ১৯৮৮ ) পু ১১৭। 

৫৩1 শ্রীলা সেন ঃ মহসলিম পাঁলাটিজ ইন বেঙ্গল ১৯৩৭--১৯৪৭, (নডীদললী, 
১৯৭৬ ), প্‌ ১৮৮ । 

&8 1 এ, পু ১৮৯। 

&৬। এ, পৃ ১৮৭। 

৪৪৬ । প১৮৮। 

$৭। এ, পৃ ১৮৯। 

6৮।. এ, পৃঃ ১৬৮ ॥ 

৫৯। এ, প্‌ ১৭৯। 

৬০.। এ, প্‌ ১৮৫ 

৬১।॥ আবুল মনসুর আমেদ £ এ প: ২১৪--২০৬। 

৬৯.॥ ভারতের ছান্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাঁমাঁটি ৪ সংগাঠিত ছাত্র 
আন্দোলনের পন্চাশ বছর, ( কাঁলকাতা, ১৯৮৬ ), প্‌ ২৯। 

৬০। এ, প্‌ ৩০। 

$৪। অমলেন্দ; সেনগণপ্ত,ঃ উত্তাল চাঁল্পশ অসমাপ্ত বিপ্লব, (কাঁলকাতচ 

1... ১৯৮৯), প৪৩--6০। 

'স্উ) সুমিত সরকার. 8 মড়ান ইন্ডিয়া ১৮৫৪7-১৯৪৭,, (দিল. ১৯৮৩ 0৮ 

প্‌ ৪২১। 


১6০ 


৬৬ ॥ 


৬৭। 
৬৮। 
৬১। 


৪01 
৭১ । 
৭২ । 
৭৩ । 
৭891 
৮ । 


অমলেম্দু দে ঃ মুললিম লাগ রাজনণীতি £ কয়েকটি প্রশ্নের বিশ্লেষণ 
পাদটটকা নং ৬৩, ইতিহাস অনহপন্ধান--&, প ৭৬ ॥ 
অমলেন্দহ সেনগপ্ত £ এ প্‌ ৫৭। 

এ, প্‌ ৫১। 

অমলেন্দু দে £ এঁ পাদটণকা নং ৫৩, ইতিহাস 
অন:দম্ধান--&, প: ৭81 

অমলেন্দ্‌ সেনগপ্ত 5 এ, প: ৬৩--৩৪ 

এঁ, প্‌ ৬৮ 

এঁ, প: ১০৬ 

এঁ, প্‌ ১৬৭--১৬৯ 

অমলেন্দু দে ঃ এ, পু. ৬৪, ৮২ 

এ, প্‌ ৮৩, পাদটণীকা ৬৭। 


এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ 
বাংলার ছাত্র-আন্দোলন (১১৩৭৪৭) 
গৌতম চট্রোপাধ্যাক়্ 


১৯৩৪-এ খন ভারত জুড়ে হাইন অমান্য আশ্দোলন শেষ হচ্ছে, যখন 
আন্বামানে, বক্সায়। দেওলীতে, হজালতে, ভারতের 'ংপ্রবী যৌবন আত্ম. 
ীজজ্ঞাসায় নঃগ্র, তখন বাংলা দেশে ইংরেজ সরকারের তাণ্ডব দমননণাতি চলছে, 
যার নাম ছিল আযপ্ডারসনী রাজ ।১ তার বর্ণনা 'দিয়ে “আত্মজণীবন1”-তে 
জওহরলাল নেহ-র্‌ লিখেছেন £ “বাংলার বহু অগুলে তখন এক অভূতপূর্ব 
অবস্থা 1"*'যে সব ছেলে বা মেয়ের বয়স ১২ থেকে ২৫৬-এর মধোঃ তাদের 
প্রত্যেককে সবর্ছা সঙ্গে সরকার প্রগারত পারচয়প্তর রাখতে হ'ত। হাজার 
হাজার ছেলেমেয়েকে স্কুল-কলেজ থেকে বাহন্কৃত করা হয়। ছেলেমেয়েরা 
[ক পোষাক পরবে, সরকার তা চ্ির ঝরে দেয় ॥ বহু স্কুল কলেজ বন্ধ করে 
দেওয়া হয় বা কঠোরভাবে নিয়ান্িত করা হয় । সাইকেলে চড়া [নাঁষদ্ধ হয়ে 
যায়। পুলিশের কাছে বহ্‌ ছান্লকে নিয়ামত হাজরা দিতে হ'ত, সযস্তের 
মধো বাঁড় ফিরতে হত? বহহ ক্ষেত্রে সান্ধ্য আইনও জারি ছিল। বিরাট 
অঞ্চল যেন ছিল বজ্দণ শাবির বা বদেশী ফৌজের ঘখলে 1২ 

১৯৩১-এ সাম্রাজাবা বিরোধী গণ»ংগ্রাম যখন তুঙ্গ, তখন বিপ্রবভশত 
জাতীর নেতৃত্ব সমাজবাদী শাসকদের সঙ্গে আপস বরে স্বাক্ষর করলেন গান্ধী 
আরউইন চুঁন্ত। তার একপক্ষকাল পরে, ২৩ মার্চ ফাঁসী হল ভারতের 
যৌবনের প্রিয় বিপ্ল+ণ নেতা ২৪ বছর বয়স্ক সরি ভগৎ ং-এর, রাজগুরুর, 
শুক্দেবের ।৩ ভারতের যোৌ:ন ফেটে পড়ল বিক্ষুব্ধ মিছিলে । করাচাতে 
বংগ্রেসর আধবেশনে বৃবস্মাজের প্রাতবা [মিছিলে ধান উঠল £ নও 
জোয়ানকা কেয়।ীমলা, ভগংাসংকো ফাঁসী মিলা । করাচীর ছারা 
গান্থধীজঞ্জে অভার্থনা জানলেন, তাঁর হাতে এক স্তুবক কালো রঙের গোলাপ 
ফুল তুল য়ে ৪ 

১৯৩৪-এ কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রতাহার করলেন দেশবাপণ আইন অমান্য 
আন্দোলন । হাজার হাজার কারারুজ্ধ ও অস্তগীণ ছাঘ্ষযুব কমর্ণর মনে তখন 
নেতৃ-ঘবর বিরদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ও আত্মণ্জজ্ঞ'সা। মানবেন্দ্নাথ রায়ের 
হান্গামী শ্রানক নেতা রজনী মৃখাজীকে ঘিরে কলকাতায় গড়ে উঠল একটি 


১৫৭ 


সান্রগাত্ঠী, তাদের মধো ছিলেন ধারী গাজহীল, উমাপঘ মজুমদার প্রমুখ । 
১৯৩৩-এ [হটলারের ক্ষমতা দখলের পর জামনিগতে গ্রেপ্তার হ'ন তরুণ ভারতার 
কামডানিষ্ট ও রবীন্দুনাথ ঠাকুরের ভ্রাতু্পূতর সংধান্দ্রনাথর বড় ছেলে 
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ম্যান্ত পেয়ে তান দেশে ফিরলে. তাঁকে ঘিরেও গড়ে ও'$ 
এক ছার যুব গে/্ঠি--সনৎ রায়চোৌধৃরশ, অরুণ ব্যানার প্রমুখ তাঁদের মধ্যে 
প্রধান । ডঃ নরেশচন্দ্রু সেনগ.প্ুকে সামনে রেখে তাঁর পুত্র নিল সেনগপ্ত, 
লীহারেন্দ দন্ত মজুমদার প্রম্খ গড়ে তোলেন বেঙ্গল লেবার পাট 
সমাজতণ্রের আদশ' সামনে রেখে । তদের সম ক ছান্রধ্‌বকম্া প্রমোদ সেন, 
নন্বপাল বসং প্রমুখ গড়ে তুলতে থাকেন একট ছাতরগোহ্ঠা। 

সবেপির সদ্য বেআইনণ ভারতের কাঁমউানষ্ট পা্টর কলকাতা নেতৃত্বও 
'ঁচন্তা করতে থাকেন গণ ছাত্র আন্দোলন গড়ার । তমল:কের বামপন্হা যুব- 
কংগ্রেস সংগঠক বি*বনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪" যোগ দেন ভারতের 
কামউনিষ্ট পাঁট'তে, কেই পাটি দায়িত্ব দেয় ছাত্র আন্দোলন গড়ার। 
তাঁর কথাতেই এযহগের একটু বর্ণনা দেব £ 

॥। ১৯৩৪-এর এরপ্রস মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির সভা হ'লাম। কলকাতার 
বাভন্ন কলেজের ও বিশবিদ্যাকয়ের কিছুহ বামপন্হণী মনোভ,বসম্পন্ন অগ্রসর 
ছাদের নিয়ে মার্কসবাদ-__লোঁননবাদের ক্লাস শুরু করলাম। আমারই মতো 
সব্য জেল প্রতযাগত ন:পেন চক্রবতর্গ ও তার কিছ সহযোগী সঙ্গী মিলে আমরা 
বঙ্গীয় তরুণ ছাতসংঘ গঠন কাঁর। অজ্পাঁৰনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার এই 
সংগঠনকে বেআইনী বোষণা করে ।'এই সময় ছান্র আন্দোলনের 
পৃনরুজ্জণীবনের জন্য বামপচ্ছণ মনোভাবাপন্ন 'বাভন্ন দল ও গ্রুপের ছাতদের 
তরফ থেকে আগ্রহ দেখা বাচ্ছিল। সন্মাসবাদী আন্দোলনের ব্যথতার 
ফলে পরানো দু'ট ছ'ঘনংগঠন (এ. ব. এস. এ, ও 'ীব, পি, এস, এ.) 
প্রায় উঠে গিয়োছল বঙগলেই চলে । তাই কাঁনউীন্ত্ট পাঁট'র অনহগামণ, 
সোৌ.মন্দ্রণাথ ঠাকুরের অনুগামী ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামণ ছাদের 
সবল.ক জড়ো করে ও বিভিম্ন কলেজ থে-ক ছা প্রাতনাধি নিয়ে ১৯৩৫-এর 
13সেঘবরে একটি প্রার্দেশক ছান্সংম্মলন হয় ।।৫ 

এই ছান্রসম্মেলনের প্রস্ততি কির প্রচার-সচিব ছিলেন কালাপদ 
'মুখোপাধায় (তখন কামউনিজ্ট পাটির সদসা, পরে আই. এন. টি, উ. সির 
বিশিষ্ট শ্রামকনেতা )। ৩14ই নামে ইংরেজিতে একটি ইণতাহার ছেপে 
সম্টেলনের আগে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। 
১৯৩$-এর ৯ ডিসেম্বরে কলেজ গ্কোয়ার আলবার্ট হলে (এখন যোট কাফি 
হাউস) অনত্ঠিত ছান্র প্রাতীন'ধদের সভাতে ইষ্তাহারাট প্রস্তাব হিসাবে 
পগ্হত হয়।৬ 


1 


১৬৩ 


_ মংস্কাতির জগতের সংপারচিত সংগঠক ও হাঁতহাস-গবেষক প্রয়াত চিন্মোহন 
স্হোনবাঁশ উপাচ্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে । জ্মৃতিচারণ বরে তান বলেছেন £ 
“ছাত্র সং্মলনের প্রচ্তুতি কাঁমাটর সভাতে সৌমোম ঠাকুরের সমথ'করা 
সম্মেলনে সভাপাতিত্ব করার জন্য সৌমেম্দ্ুনাথের নামই করল 3 রায়পচ্হণরা 
প্রস্তাব করল নেহেরহপন্হছী নেতা রফি আহমদ: কিদোয়াই-এর নাম ; আর. 
বিধ্বনাথ প্রমূখ কমিউানষ্টরা প্রস্তাব করল হীরেনবাবূর ( অধাপক, 
হীরেদ্দ্নাথ মুখোপাধায় ) নাম। আম হীরেনবাবৃর নাম সমন বরে, 
বললাম, ইনি তরুণ অধ্যাপক, তাছাড়া মার্কসবাদী মতাদর্শের জন্য সম্প্রীতি 
চাকার থেকে বরদাস্ত হয়েছেন। একেই সম্মেলনে সভাপাতি করা উচত।' 
প্রস্তাবটি শেষ অবাধ গৃহীত হ'ল এবং সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাব রচনা করার 
কাঁমীটতে আ'মও স্ঘান পেলাম 1৭ 

পৃবেই ভীল্লাথত ইশতাহারটির মুখবচ্ধে লেখা ছিল ঃ “সাম্প্রতিককালে 
সামাজাবাদী পুলিশ কায়রোতে ছান্রদ্রে নিম্মমভাবে গলি করে মেরেছে ॥ 
লাহোরে ভারতীয় ছাত্রদের উপর বব'র লাঠি চালনা করেছে। জাসানাঁ 
নাম্াজাবাদ ও প্রাতিবিপ্রবী চিয়্াং সরকারের বিরুদ্ধে পিকিং শহরে চীনা 
ছাত্ররা বিরাট মিছিল সংগাঁঠত করেছে । এসব কিছ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে 
ছান্রা আর কোনও দেশেই সান্রাজাবাদী 'হংম্রতা ও ঘমননশীতি মুখ বুজে 
হা করতে রাজী নয়। ছান্ররা ! বঞ্ধরা ! আমাদের সমাজ ও রাতনোতিক 
জীবনে কি কোনও অনন্তোষ নেই? আমরা কি সামাজক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনোতিক দিক থেকে নিপপীড়িত নই? অনেক দিন আমরা বায়ে 
কাটিয়োছ, আর নয়! জেগে উঠুন বন্ধুরা, সারা ধিশ্বেয সংগ্রামী ভাইদের 
সঙ্গে হাত 'মালয়ে নিজেদের ন্যাধ্ায াবণ পেশ করুন, গড়ে তুলুন একটি 
নাখিলবঙ্গ ছা সংগঠন ।*৮ 

১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে এঁ সঙ্মেলন থেকেই জন্মলাভ করল একটি প্রাদেশিক 
ছাসংগঠন, তার নাম হল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র লগ, সাধারণ সম্পাদক, হলেন 
বিবনাথ মৃখোপাধ্যায়। 

এর কয়েকমাস পরে ১৯৩৬-এ লখনোৌতে অনুষ্ঠিত হ'ল এক গারা' ভারত 
ছাগ্রসম্মেলন-_প্রধানতঃ নেহেরু পচ্ছীদের, কংগ্রেস সমাজতম্মীদের, মানবেজ্ছুনাথ 
রায়ের অনংগামীদের ও কাঁমউনিষ্টদের মিলত উদ্দ্যোগে । সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন জওহরলাল নেহ্‌র, সভাপাঁতত্ব করেন মহম্মদ আলি গা ৷ সেই 
সম্মেলন থেকে জন্মলাভ করে নিখিল ভারত ছাণ্র-ফেডারেশন । এ বছরই 
অক্কোবর মাসে কলকাতাতে, মাথিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠকদের 
ভীদ্যোগে ক্কাতায় আর একার্ট প্রাদোঁশক ছাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল 
সেখান থেকেই জন্ম নিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন । ঠা প্রথম 


সাধারণ.সম্পাদক হলেন কালণপদ মুখোপাধ্যায় । সভাপতি হলেন নিদ'লীর। 
বামপচ্ছ? ছার কে, এম. আহমদ । ছাত্র ফেডারেশন ও ছার লীগ তখনই নিশো 
গেল না, কিন্তু আঞ্দোলনের ক্ষেত্রে একসঙ্গেই কাজ করতে লাগল । 

১৯৩৬-এর শেষভাগে একটি ঘটনা িশ্বাবিদ্ালয়ে ছ'্রদের সামরিক "শিক্ষা; 
দেবার জন্য একটি বাঁহনশ গঠিত হয়--021561510 1810106০০19, 
(0, ০.)1 কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য নিদেশ' 
জারী করলেন যে কলকাতা 'বিশ্বাবদ্য।ল়র প্রতিষ্ঠা দিবসে যে কুচকাওয়।জ 
হবে, তাতে 0." তর ছাত্রদের ইংরেজদের পতাকাকে অভিবাদন করতে 
হবে।। ছান্নরা এর বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানায় এবং বিদ্যাসাগর কলেজের দুই 
রায়পচ্হদ ছান্রনেতা ধারী গাঙ্গুলী ও উমাপদ মজুমদার ছান্রদের সবাত্মক 
বিক্ষোভ ধম“ঘটের অন্যতম নেতা হওয়ায়, তাদের কলেজ ও 'বিম্বাবিদ্যালর়। 
থেকে বহিষ্কারের আঘেশ জারী করা হয়।॥ প্রতিবাদে ছা ফেডারেশন ও: 
হার লীগ একরে, বিন্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা কলকাতাব্যাপ ছা 
ধর্মঘট সংগঠিত করে এবং বিরাট ছান্র্ীছিল কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় চত্বরে 
গিয়ে এই বাহছ্কার আদেশের প্রত্যাহার দাধী করে । কলকাতা 'বশ্বাবধ্যালয়ের 
সান্ডকেট নাতি স্বীকার করে, বাহদ্কারের আদেশ প্রত্যাহ্থত হয় ॥ ইংরেজের 
পতাকাকে সেলাম করার প্রথাও জন্তু । এটা ছাত্র আন্দোলনের একটা বর়্" 
মাপের গণতান্মক জয়।৯ 

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১১৩৭-এ 'বাভিন্ন প্রদেশে নিবচিন' 
হয়। কংগ্রেসের নিবচিনণ ইশতাহারে সমস্তরকম দমনপাঁড়নমূলক আইন রদ 
ও সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মস্ত করার প্রাতিশ্রাতি ছিল । ১১ প্রদেশের 
মধ্যে ৬'টতে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগারত্ঠতায় জয়লাভ করে ও শতাধানে মান্লি- 
সভা গঠন করে। এই সমস্ত প্রথেশে অধিকাংশ রাজনোতিক বন্দী মহন্ত পায় । 
ঝংলাদেশে মৃসালম লগ ও কৃষক প্রজাদলের মিলিত মাঁঞ্ঘিসভা গঠিত হয়, 
কল্তু রাজনোতিক বন্দীমৃত্তির প্রশ্নে তারা নীরব থাকে। 

তখন ১৯৩৭-এর ২৪শে জুলাই সুদূর আন্দামানের বন্দীশালার আটক 
দই শতাধিক 'প্রবী বন্দীর মধ্যে ১৮৭ জন অনশন ধমণঘট শুরহ করেল ॥ 
ত1দের ঘাবী ছিল £ সমস্ত রাজনোতিক বন্দীর বিনাশতে' মৃন্ত এবং আবলম্বে 
আন্দামান থেকে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনা । ২ আগন্ট ঝলকাতান়্: 
চাঁউন হলে 1বরাট জনসভা হয়, তাতে সভাপাতিত্ব করেন রবশচ্দ্রনাথ স্বয়ং ।১* 
ছা ফ্রেডারেশন ও ছাঘলীগের যুন্ত উদ্যোগে পরিচালিত বিশাল ছ।ত/মাহল 
শহর পরিক্রমা করে টাউনহলের সভায় যোগ দেয় ।১১ 

আবেগজাঁড়ত স্বরে রবণন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, প্রাজটাতিক 
বঙ্দগরা দাবা কারয়াছেন তাহাদিগকে আম্বামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক ৯. 


১6৫৫ 


ই ছাবশ ন্যাষ্য এবং সামান্য 1,“ভারতবর্ধ যে সকল প্রদেশে গণগ্রাতিনিধিগণ 
শাসনরণ্ম গ্রহণ কাররাছেন, সেই সকল প্রদেশে রাজনোতিক বন্দীদগকে 
বনা শতে" মান্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যান্তস্বাধীনতা সংকোচক সমস্ত 
শবাধানষেধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে । শুধু বাংলাদেশেই শত শত যূবক 
এখনও বনা বিচারে আবদ্ধ আছে! বাংলাদেশে প্রারই সংবাদপন্ের 
বণ্ঠরোধ করিয়া আম1দগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে শাসকব্গ 
জনমতের তোয়াকা রাখেন না। বাংলায় ব্যান্তস্বাধীনতা মরভূগর মর1চকার 
মতই অলাঁক।--.আমরা জান, ইতিপূবে আর একবার আন্দামানের 
ঘাজনোতিক বঞ্ৰীরা অনশন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে [তনহন বন্দীর মত্ত 
হইর।ছিল ॥ অনশনকারণ বন্দধীধগকে বলপব'ক থাওয়াইবার যে নিষ্ঠুর নীতি 
তাহাই এ তিনজনের মধ্যে দুইজনের মতত্যুর সাক্ষাৎ কারণ । আমরা আবার 
উহা অপেক্ষা আঁধক বন্দীকে, এরূপ শোচনীয়ভাবে মরিতে দিব কি? বাংলা 
'শ্লীবন“মেপ্ট বন কি 2১২ 
এঁ বন্দীমযান্ত সভার শেষে রবখন্দ্রনাথকে সভাপাঁত সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 
সম্পাক করে 'আন্বামান রাজনোতিক বন্দী সাহাযা সমিতি গঠিত হয় ও কম-' 
পক্ষে অবিলঘ্বে সমস্ত রাজবন্দশকে দেশে 'ফাঁরয়া আনার জন্য গণআন্দোলনের 
ভাক দেওয়া হয় । ১৪ আগছ্ট “আন্বামান বন্দীমযান্ত দিবস”্রংপে পাঁলত হয় । 
ছা লীগ ও ছান্ন ফেডারেশনের ডাকে ছাত্র ধর্মঘট হয় লারা কলকাতায় । এক 
মাইল দঘ" ছাত্র মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে স্ট্যান্ড রোডে পড়লে, 
পলিশ সেখানে মিছিলের উপর বর্বর লাঠি চালনা করে। আহত হন ছান্ 
নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যার, উমাপৰ মজুমদার ও আরও ২০ জন ছা্রছাণৌ। 
প্রাতবাদে আইনসভা থেকে বোরিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন সদস্য-_-কমলকৃফ 
পায়, বাঁথফম মুখার্জ, নীহারেষ্দ দত্ত মজুমদার প্রমুখ ॥। কর়েকদ্ন ছান্র 
নেতাকে পলিশ গ্রেপ্তারও করে ।৯৩ 
এই লাঠিগালনা ও গ্রেপ্তারের প্রাতিবাদে পরান ১৫ আগন্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 
বিরাট জনসভা হয় । ধর্মঘট করে, প্রাতবাদ 'মাছলে অংশ নেন প্রায় ১০ হাজার 
ছাত্রছাত্রী । তাঁরা এসে যোগ দেন শ্রদ্ধানন্দ পারের সভাতে ॥১৪ ছাদের 
ঘ্বাবীর সমর্থনে মুখর হয় সারা দেশ। ১৭ আগ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি 
বিরাট ছাত্র সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হর যে আন্দামান বন্দীরা দেশে ফিরে, 
না আনা পর্যন্ত, ছান আন্দোলন অব্যাহত থাকবে । সমাবেশে সভাপাতত্ব 
ছাত্রনেতা উমাপদ মজুমদার, বন্তৃতা করেন বিশিষ্ট ছানেতারা-বশবনাথ 
মুখাঙ্জ? ধারন্রণ গাঙ্গলপ, বিশ্বনাথ দুবে, শ্রীম্ক নেতা রজনী মৃখ|ার্জ ও 
“বন্দীমুন্তি সাহাযা সামাঁতর সম্পাদক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।৯৫ 
২৮ আগন্ট ছার ধর্মঘট হল সমগ্র বাংলাদেশে । কলকাতায় বিশাল 
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ছাত্র সমাবেশ হ'ল শ্রদ্ধানন্দ পাকে" সভাপতিত্ব করলেন ছাগ্তনেতা নম্দলাল' 
বস। সভাতে প্রস্তাব হল যে ছান্র, শ্রামক, কৃষক সকলে মিলে বন্দণম-নতির 
দাবীতে সবস্বিক ও এক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে । জাতার় 
কংগ্রেসকে সাক্রিয় সমর্থন জানাতে হবে ছান্নদ্বের এই আন্দোলনকে 1১ 

বন্দীম্যান্ত আন্দোলনের এই পর্বের কথা বলতে গিয়ে বিশবনাথ 
মুখোপাধ্যায় লিখছেন £ 

“সমস্ত কমিউনিষ্ট ও বামপচ্হণ ছাত্রদের সাম্মীলত যোগদানে এই আন্দোলন 
দ্রুত শান্তশাল' হয়ে উঠল ও সাফলা লাভ করল। এই আন্দোলনের ভিতর 
1দয়েই সবপ্রথম অসংখ্য স্কুলে কলেজে ছাত্রদের আন্দোলন কাঁমাট গঠিত হল। 
এগ:লই হয়েছিল ভাঁবষ্যতে ছান্্র ফেডারেশনের ব্যাপক ও শন্তিশালী সংগঠনের 
1ভান্ত ।'..এই ১১৩৭ সালেরই ডিসেম্বরের শেষে আলবাট হলে ছাত্র 
ফেডারেশনের প্রাদেশিক সম্মেলনে নূতন কর্মসচশ ও গঠনতগ্ গৃহীত হ'ল 
এবং আম সাধারণ সম্পাক নিব1চত হলাম ।”১৭ 

১৯১৩৮ সালের সচনাতে বঙ্গীয় প্রাদোঁশক ছাত্র ফেডারেশন বন্দীমনত্তর 
আন্দোলন আরম্ভ করল ॥ ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু মস্ত হয়ে বাংলাদেশে 
[রে এলেন ও বন্দীম্ান্তর আন্দোলনকে সমথন জানালেন ॥। ১৯৩৮-এর 
১৪ মার্চ সারা বাংলা বন্দীমূন্ত দিবস 1হসাবে পালিত হ'ল। এই দিবস 
পালন করার জন্য দেশবাসীর কাছ এঁক্যবদ্ধ আহবান জানালেন বঙ্গ 
প্রাদেশক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাক আশরফ উদ্দীন আহমদ, সহ- 
সভাপাঁতা খাঁপন বিহারী গাঙ্গুলী, কংগ্রেস সমাজতন্তী দলের নেতা গঃণদা 
মজংমদার, বঙ্গীয় লেবার পাটির সম্পাদক কমল সরকার, কাঁমউ৭ষ্ট নেতা 
মুজফ-ফর আহমদ ও বঙ্িম মুখাঁজ রায়পন্হা শ্রামক নেতা রজনী 
মুখার্জ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছান্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক 'বি*বনাথ 
মুখোপাধ্যায় ।১৮ এরীদন কলকাতার টাউন হলে ছান্ত যুবসমাঞ্জের বিশাল 
বন্দধমহর্ত সমাবেশে, সভাপাঁতর ভাষণে লৃভাষচন্দ্র বসু বল্লেন £ “্যতাঁদন 
একজনও রাজনোতক বন্দী কারারংগ্ধ থাকবেন, তভা্থন আমাদের এই 
বন্দীমুন্তি আদ্দোলন থামবে না ।”৯৯ 

অবশেষে, ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে হক-নাজিমৃদ্দিন মান্মিসভা "সিদ্ধান্ত 
নিল যে একমাত্র দীঘ' মেয়াদী দণ্ত প্রা বিপ্রাণ বন্দীরা ছাড়া, আর সমস্ত 
[বনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের ও দণ্ডাপ্র। রাজবদ্দীদের সরকার বিনাশতে 
মৃন্তি দেবে। সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে না পারলেও, বাংলার ছান্রসমাজ, এই 
ঘোষণাক্ষে বন্বীম্ন্ত আন্দোলনে ছান্রসমাজের এক বিরাট জয় বলেই 
আভনান্দত করল। হাজার হাজার রাজনোতিক বন্দী কারাম্‌ন্ত হয়ে এলেন, 
অভিনন্দন জানালেন বাংলার ছাত্র আন্দোলনকে । মস্ত বন্দীদের শতকরা 
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প্শ্চান্তর ভাগই আবায় ঝাপয়ে পড়লেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, প্রধানতঃ 
কাঁমউানষ্ট ও বামপন্ছ? আন্দোলনের সাক্রয় কম [হসাবেই। 


স্থাত্র-আন্দোলন সমগ্র বগদেশে ছড়িয়ে পড়ল (১৯৩৮-৩১) 

১৯৩৭ সালে [ভসেদ্বরে কলকাতার আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক 
ছান্র-সম্মেলন থেকে বাংলার ছান্র আন্দোলনের জন্য একাঁট সামগ্রিঃ 
কমণসচ) গৃহণত হয় এতেই সর্বপ্রথম কয়েক'ট মৃনীতি ঘোষণা করা হয্প_- 
ছাপ্র-আন্দোলন জাতখয় স্বাধানতা-আন্দোলনের অচ্ছেদা অঙ্গ হিসেবে কাজ 
করবে, কিন্তু কোনও বিশেষ দল বা গোচ্ঠীর লেজংড়ে পারণত হবে না। 
দ্বিতয়ত, স্বাধীনতার দা?ব বা বন্দীমবীস্তর দার ছাড়াও, ছ'ঘরা তাদের নিজস্ব 
শিক্ষাগত দাঁব নিয়েই টৈনান্দিন আন্দোলন করবে । তা ছাড়া, দেশের শ্রমজীবী 
জনসাধারণের সমস্ত রকম দ্বাব ও সংগ্রামের সমর্থ নেও তারা সামিল হবে । 
তা ছাড়া থাকবে নানান ধরনের প্রগতিশীল সাংস্কীতক কাজকর্ম । ১৯৩৮ ও 
১১৩১ সালে বঙ্গয় প্রাদেশিক ছ ত ফেডারেশনের নেতৃত্বে এই-সমস্ত কর্ম'সূচীকে 
$ভান্ত ধরে অগাঁণত ছান্রসংগ্রাম পারচাঁলিত হয় এবং ছার ফেডারেশন ছাড়িয়ে 
পড়ে বাংলার প্রায় সমস্ত শংরে ও বহ গ্রামেও | ব*্বনাথ মুখার্জ (লিখেছেন £ 
«এই সময়ে রাজনগাঁতিক্ষেত্রে, সমাজজীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, স্কুল-কলেজে ছান্রদের 
আঁধকার ও বহমৃখী কমপ্রচ্ত্টোর ক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রার্দোশক ছার ফেডারেশন 
সমগ্র বঙ্গদেশবাাপণ যে অদংখা গণসংগ্রাম ও গঠনমূলক কারকলাপ পরিচালনা 
করেছে, তার [বস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে, সে এক মহাভারত হয়ে যাবে ।”২* 

তব কহ দণ্টান্ত দেওয়া দরকার । কলেজে ছাত্রদের গণতান্রিক 
আধিকারের প্রশ্নে বহু ধমঘট-সংগ্রাম পাঁরচালিত হয় । তার মধ্যে ্কটিশ চ'৮ 
সেন্ট জেভিয়্ান ও দৌলতপুর কলেজের ছান্ন-ধর্মঘ-গুলিই সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য ॥ ১৯৩৮ হারপুরা আঁধবেশনের সময় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের 
সভাপাঁত নিবচিত হলেন ॥ তিনি ছিলেন স্কচিশ চাচ" কলেজের প্রান্তন ছান্ত। 
১৯৩৮-এ বলেঙ্জের বাৎসাঁরক অন্ষ্ঠানে, স্কাঁটশ চার্চ কলেজের ছাত্র সংসদ 
সংভাষচন্দ্রকে প্রধান আঁতাঁথ [হিসেবে আমন্্ণ জানায় । তাতে বাধা দেন 
কলেজ কর্তৃপক্ষ । প্রাতবাদে স্কাঁটিশ চার্চ কলেজের ছারা ধর্মঘট বরে। 
দশ্ঘণদন ধরে চলে সেই ধর্মঘট । তার নেতৃত্ব দেন ছাপ ফেডারেশন ও তার 
স্থানীয় কম।রা- প্রশান্ত সান্যাল, আময় মৃখাজ1+ অন্নদাশংকর ভট্টাচাষ, 
|ধলগপ রায়চৌধরাঁ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমদখ। বর্তমানের খ্যাতিমান 
ধপ্রগাঁতশনীল চগচ্চিন্র-পারচালক মৃণাল সেনও ছিলেন এই ছা্র-ধর্মঘটের ও ছা 
ফেডারেপনের একজন কম । সারা কলকাতার ছারা ধর্মঘট গ্কিশ চার্চ 
কলেজের ছপ্রদের পাশে এসে ঘাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত কলেজের ব্পক্ষ 
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নাঁতগ্বীকার' করেনস্প্জয়ঘৃত্ত হয় ছার-আন্দোলন।২১ ছাত্র ফেডারেশনের 
প্রাতিষ্ঠাও ছাড়িয়ে পড়ে নতুন নতুন কেছ্দে। 

এই সময়ই নিবাচিত ছাত্র সংসদের দাবিতে ধর্মঘট হয় সেন্ট জোভিয়ার্স 
কলেজে । সেখানে ছান্রনেতাদের অন্যতম 1ছলেন সুভাষচন্দ্র দুই ভ্রাতুষ্পন্তর 
--অরবিন্ব ও কল্যাণ বণৃ। ছান্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সারা কলকাতার 
ছাত্ররা এখানেও ধর্মঘটী ছান্রদের পাশে সমবেত হয় ॥ পাঁরপূ্ণ বিজয় এখানে 
সম্ভব হয় না। অরাবষ্ছ্ বসংকে সেন্ট জোঁভয়ান কলেজ ছেড়ে স্কাঁটশ চা 
কলেজে ভার্ত হতে হয়, 1ংস্তু কতৃপিক্ষ [নব্চিত ছাসংসদের দাবি মেনে নিতে 
'বাধ্য হন। 

থুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজের ছাতররাও, ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে 
খৃনবাচিত ছাতসংসদের দাবিতে দুবার দ্বীর্ঘ ধর্মঘট সংঘটিত করেন ও অনশন 
ধম'ঘটও করেন । দেখানকার বর্তৃপক্ষও শেষ পর্ন্ত 'িবাঁচিত ছান্রসংসদের 
দার মে:ন নিতে বাধ্য হন ।২২ এর পর প্রায় প্রত্যেক কলেজেই নিব16ত ছু 
লংসদ চাই” এই রণধবান [নিয়ে বাংলার ছান্রসমাজ সংগ্রামের ময়দানে নেমে 
পড়েন এবং প্রায় প্রতোক ক্ষেত্রেই জয়ন্ত হয় । তার ফলে ছান্র ফেডারেশনও 
হয়ে ওঠে কনের ছাত্রদের প্রায় একমান্র সবজনাপ্রয় ছান্রসংগঠন । 


অপর এফাঁট আন্দোল-নর মাধমে ছা ফেডারেশন 1নজেকে প্রাতাঁঙ্ঠিত করে 
ইস্কুলের ছাদের মধো এবং সেই আন্দোলনাঁটর মধা 'দিয়ে সুচিত হয় এক 
অসাধারণ সাম।ন্রক প্রগাঁতিশ'ল জয় । 


শত বছরের পুরানো স্বৈরাচার? জের টেনে প্রায় প্রাতীটি ইস্কুলেই তখনও 
চালং ছিল ভয়াবহ দৌহক প্রহার ও বেন্তাথাতের প্রথা । তার বিরুদ্ধে রৃখে 
দাঁড়ায় ছাপ ফেডারেশন ॥ ব্যাপক প্রচার-আন্দোলন চালানো হয় স্কুলগ:ঁলতে 
এবং সাধারণভাবে 1শাক্ষত মানুষদের মধো । তার ফলে বহ্‌লাংশে এই দাবি 
স্বণকৃত হয্প এবং সরকারিভাবে ছান্নদের দোহক নিষাতিন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 
এর ফলে স্কুলের ছাদের মধ্যেও ছান্র আন্দোলন ও ছান্র ফেডারেশন গভীর 
[শিকড় গাঁথতে সক্ষম হয় ।২৩ 


শের দশকে বিপ্রবশী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার 
বাংলাদেশ, [বিশেষতঃ পূর্ববাংলায় ও মোঁদনীপহরে, ছাত্রদের উপর বহ? কঠোর 
1বাধানযেধ জার করেছিল । এই-সমন্ত অল সকল ছান্রকেই পাঁরচয়পরগ্বরূপ 
নিজের সঙ্গে নানান রঙের কা রাখতে হত, এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ামত 
নিছেদের দোনক কাজকে জন্য কৈফিয়ত দিতে হত। ১৯৩৮ সালেও এইসব 
কঠোর র্যবস্থা চালু ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ১৯৩৮-এ 
ছাত্রল্লীবনে এই ঘমননণাতির বিরুদ্ধে প্রধল আন্দোলন শুরু করে। সে বৃগের 


১৬৯ 


ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সঠিকভাবেই লিখেছেন যে 'আন্দোলনের 
ঝড়ে এই অবস্থা উড়ে যায় এবং এইসব জায়গার ছান্রদা মস্ত হয় ।”২৪ 

বাংলার ছাঘ্র-গান্দোলনের এই ব্যাপ্তি ও গভীরতা শুধু সামাজাবাঘকেই 
আতণ৪কত করে নি, দেশের কায়েম বাথকেও বিচাঁলত করোছিল। ফলে ছান্বর- 
আন্দোলনকে বহ্‌ নিন্দা, কুৎসা ও আংক্রমণেরও মোকাবিলা করতে হর ॥ 
তার জন্য বঙ্গীয় প্রাদোশক ছা ফেডারেশন বের করলেন ঙাঁদের মাসক মুখপন্র 
শহর আভধান'। ছাত্র ধর্মঘট পরিচালনায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার আঁভিযোগের 
জবাব দিতে গিয়ে প্রদেশের অনাতম প্রধ।ন ছাতণ্তো প্রভাত দাশগৃপ্ত লিখলেন 
এছান্ন ধমণ্ঘটগৃণি কি অকারণে ছেলেখেলা, না কোনও কারণসমাজ্ঞর 
অবশাম্ভাবাঁ ফল? ছাত্রফডারেশন কি শিক্ষায়ংনে নিক্মান্যবারিভা ও. 
শিক্ষকদের বরৃদ্ধে াতাই জেহ।দ ঘোষণা করছে, না শিক্ষক ও শিক্ষাথ্ধর 
মধ্যে সাঁত্যকারের সম্বন্ধ স্থাপনে সচেন্ট? বঙ্গীয় প্রাদোশিক ছন্র ফেঞারেশন 
তার এই দুই বৎসরের জাবনে প্রায় ৭2ট ধমঘট পাঁরচালনা করেছে । তারের 
একাটও খনা কারণে বা ছাত্র ফেড।রেশনের খেয়াল চারতাথ" করবার জন্য হয় 
1ন। তাদের প্রতোকটি ছন্র:দর উপর জোর করে চাঁপয়ে দেওয়া হয়োহল 1. 
বাংলাদেশে যত বড় বড় ছান্ু-ধম'ঘণ হয়েছ তার বর়েকটার ইতিহাস আলোচনা 
করলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে ।? ২৫ 

আর একটি দ্বিক থেকেও এই ব্যাপক প্রগাতিশখল ছান্র-আন্দোলন আক্রান্ত 
হতে থাকে । আঁত-্বামপন্থী মহল থেকে সমালোচনা আসতে থাকে যে 
আমাদের দেশের ছতন্র'মাজ পোট-বৃজেলা বা মধ্য: শরণ থেকে আসছে, তাই 
সঝহারা ধ্প্রিবের তারা মি হঠে পারে না। সুতরাং বামপন্থীদের, ছার 
আন্দোলন করে সময় ন্ট করার প্রয়োজন নেই। তার জবাব দিতেও ছা'ন্র 
ফেডা,রখনের নেতারা দ্বিধা করেন ন। ছাতনেতা রমেন বানাজ+ লেখেন £ 
এছাত-আান্বোলনকে আদে বিপ্রব-বরোধাঁ মনে করবার কোনও কারণ নেই। 
ধানকশশ্রেণীর শোষণের ফলে নিয়মধ্যবিত্তরা সবহারা শ্রেণীতে পারণত হতে 
থাকে এবং এই শোষণের [বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করে এবং শ্রামক- 
চাষীর সঙ্গে বধ্ধত্ব করতে এগোয় ।""সৃতরাং ছ-্র-আন্দোলন যাঁদ পোঁট-- 
বংজোয়া আন্দোলনও হয়, তব তাকে ঠিকমত পরিচালনা করলে সে যে বিপ্রবণ 
শান্তরপে দেখা দেবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ।১২৬ 

এই যুগে ছান-মান্দোলত্রে আর একটি বড় অবদান, কলকাতা 
“ভাট ইনপ্টিটিউটের লহযে।গতার়, ল্যাপ্টার্ন স্লাইড সঙ্গে নিয়ে গ্রামে 
গ্রামে ব্যাপক নিরক্ষরতা-বরোধাঁ আঁভযান ও সেই সঙ্গে সঙ্গ কৃষবন্জনতার 
'মধো সামাজাবাঘণবরে!ধা চেতনা ছাঁড়য়ে দেওয়া। সে-বুগের ছ ঘ-আন্দোলনের 
“প্রথম সারির নেতা, বঙ্গার প্রাদেশিক ছত্ ফেডারেশনের সভ।পতি কে, এম.. 


১৬০ 


আহমদ,স্মতিচারণ করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে লিখছেন £ “১৯১৩১ সালের গ্রণত্সের 
ছহটিতে বি. পি, এস, এফ গণসাক্ষরতা আঁভযান সংগণঠত করার [সিদ্ধান্ত নিল। 
দেশবাসীর উপর সাম্রাজাবাদী নিপীড়নের বিবরণ দিতে ম্যাজিক লপ্টনের 
স্লাইড তৈরী হল। সেই নিয়ে দল ছাড়িয়ে পড়ল। অবন+ লাহড়ীর নেতৃত্ে 
পাঁরচালেত দলাঁটর সঙ্গে বামাঁর একদল ছান্রনেতাও যোগ দ্বিলেন। আমাদের 
গণসাক্ষরতা আঁভষানে প্রত্যক্ষ আঁভন্ঞতা অজরনের জন্য তাঁরা উৎস্‌ক ছিলেন । 
দলটি খন ২৪ পরগনার শ্রামক ও কৃষক এলাকার ঘুরতে লাগল, তখন সাঁত্য 
সাঁত্যই হাজার হাজার লোক লোক তাদের কথা শোনার জনা সধ্ধ্যায় সন্ধ্যার 
জড়ো হতে লাগলেন । এক সপ্তাহের মধো পালিশ তৎপরতা শুর হল। 
আদেশ জার হল এই ল গ্রামের ভিতর গিয়ে প্রচার করতে পারবে না ।»২৭% 
(আন্দোলপুনর 'দনগর্ীলর স্মৃভিচারণা, স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬ )।॥ বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায়ও এ সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন £ “ছাত্রদের প্রধান সামাজিক 
সাংস্কীতক কেন্দ্র ই্ীনভাসণট ইনস্টাটিউটকে একটি ক্ষুদ্র চক্রের হাত থেকে 
বার করে ছান্র-সাধারণের জন্য উন্মস্ত করে দিতে ছাত্র ফেডারেশনই পেরেছিল 
(১৯৩৮)। এই ইনাস্টাটইটেই বহুসংখ্াক ছান্র-ছান্রীকে বয়স্ক সাক্ষরতা 
দান সম্বন্ধে বৈজ্ঞ।নিক ট্রোনং দিয়ে, ১৯৩৯ সালের গ্রীদ্মকালে হাজার হাজার 
ছ।প্রাণ্রীকে গ্রামে পাঠাতে পেরোছল ছান্ন ফেডারেশন ।৮২৮ 

জাতীয় দাব ও ছাদের 'নঞজস্ব দাঁধর উপর আন্দোলন করা ছাড়াও 
ছান্র ফেডারেশন প্রগাঁতশঈল ছান্রসমান্ধের দঙ্উকে ফিরিয়োছিলেন শ্রামকশ্রেণীর 
জঙ্গী ধমণঘটগুলির সমর্থ নেও ॥ তার সবচেয়ে মর্মস্পশশ ঘটনাটি ঘটে রানীগঞ্জে 
কাগজের কলের দীর্ঘ ধম'ঘটকে কেন্দ্র করে। দ্বালাল-ভাঁত লার চালিয়ে 
কারখানায় ঢোকবার চেম্টা করাছিল মালিকদের হাতের লোক, লাহেব 
ইঞজিনণয়ার ॥ বর্ধমানের ছান্রনেতা ও তখন ট্রেড ইউীনয়ন কম? সুকুমার 
ঝাপয়ে পড়লেন লারর পথ আটকে ॥ তাঁকে চাপা দিয়ে হত্যা করে চলে গেল 
লার। ফেটে পড়ল শ্রামকদের বিক্ষোভ ৷ “সঙ্গে সঙ্গে শহরহ হল হরতাল-_ 
রানখগঞ্জে, আসানসোলে, বর্ধমানে ॥ বর্ধমানের ছাত্রাও করল ধর্মঘট । তিন 
দন, তিন রাত ধরে হরতাল চলল রানীগঞ্জে। শোকে মৃহ্যমান হয়ে অনেকে 
আহার ছেড়ে দিল । শহরে বাতি জবলল না, রাস্তাঘাট পরিষ্কার হল না। 
...পে্পার মিলের বাবৃচি-খানসামারা কাজ ছেড়ে দিল । মেথরেরা চলে গেল । 
খোদ ইউরোপীয়ান আঁফসাররা পালিয়ে গিয়ে আসানসোলে আশ্রয় নিল । 
শিয়াল-কুকুরও যেন ডাক বন্ধ করল--এমান *মশানপরী হয়ে উঠল 
রলানগীগর্জী ।৮২৯ 

এই যুগে ছাত-আন্দোলনের আর-একি স্মরণীয় কাজ-_পাঁথবীজোড়া 
ফ্যাসীবাদ ও সান্রজ্যবাদ-বরোধী সংগ্রামের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতাকামী 

১৬১ 
হাতহাস--১১ 


ছাপ, আন্দোলনকে পুরচিত ও যু্ত করা । স্পেনে গণতল্ঘ রক্ষার ও চীনে 
ম্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামকে কেন্দু করে ছা ফেডারেশন বছু সভা ও মিছিল 
সংগঠিত করে এবং অগ্রঙ্গরা স্পেন ও চীনের প্রাত শৌভ্রাঘনবোধ জানয়ে যে 
কমিটিগৃলি করেছিলেন, তাদের সমস্ত কাজে সহায়তা করে । স্পেনে পপহলার 
ফুষ্টের সরকারের সমর্থনে এবং আন্তজাতিক ফ্যাঁসবাদের বরহদ্ধে, কলকাতার 
যে যুদ্ধ ও ফ্যাঁসবা বিরোধী জাতীয় কাঁমাট গাঁঠিত হয় (১৯৩৭ ), তার 
সভাপাত ছিলেন প্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । কমিটির সদসাদের মধ্যে ছিলেন 
জয়প্রকাশ নারায়ণ, এস. এ. ভাঙ্গে, নবকৃষণ চৌধংরা, স্বামী পহজানল্ৰ সরগ্বতণ 
প্রভূত । সম্পার্ক ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ রবখন্দ্রনাথ এক বিবৃতিতে 
বলেন £ 'আত্মজিতক ফ্যাসিবাদের এই ভয়ংকর বন্যাকে রুখতেই হবে "স্পেনের 
জনগণের আগ্রপরণক্ষা ও দঃখবরণের মৃহতে মানবতার [ববেকের কাছে আমি 
আবেদন করছি । স্পেনের পপুলার গ্রুপ্টের পাশে দাঁড়ান, জনগণের সরকারকে 
সাহায্য করূন, লক্ষ কন্ঠে ধান তুলংন £ প্রাতক্রিপ্না দর হঠো | লাখে লাখে 
এগিয়ে আসুন গ্ণতন্দবের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কত রক্ষায় 1৩০ 

ছাপ ফেডারেশনের নেতৃত্বে বাংলার ছান্ররা এই আহবানে সাড়া 'দিয়ে এগিয়ে 
আসে। স্পেনের সংগ্রামর্ত “আস্তজাীতক ব্রিগেডকে আভবাদন জানয়ে ছ'ঘর 
ফেডারেশন বহহ ছান্রনভা থেকে প্রস্ত।ব গ্রহণ করল । ১৯৩৮-এর ৯ জ।নঃন়(র 
কল্পকাতার ছানঘ্রা ব্যাপকভাবে সভা করে, চাঁদা তুলে “চীন দিবস' প।লন 
করল। জাপানী সামজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধিকারে মৃখর ছল । রবান্দ্রনাথ 
গুলখলেন £ 'ীনের প্রাত িষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হাদয় উৎপণীড়ত। 
আমরা অত্যাচারীকে [নিন্দা করাছ। বলা যেতে পারে, নিন্দা করে কাঁ ল।ভ ? 
এই দ$খবোধ দ্বারা দানবের বিরদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে, আমরা সেই সৃষ্টির 
পক্ষে কাজ করছ-_এর শান্তি যতই ক্ষাণ হোক, এও সষ্টর কাজ ।"*আমাদের 
মেশিনগান নেই, কন্তু আমাদের চিন্তা আছে-_তার মূল্য বতটুকুই হোক, 
তাকে আমরা মহতের দিকে প্রয়োগ করব ।৮৩৯ 

এই ১৯১৮ সালেই স্কাঁটশ চ।চ কলেজের ছার ফেডারেশনের কমা» তরুণ 
কাব সৃভাষ মৃখোপাধ্যাক্প একটি কাঁবতা লিখলেনঃ “চন ১১৩৮'--তা সচাকত 
করে দিল সমগ্র ছান্রপমাজকে। সমস্ত কাব্যানুরাগীকে । সংহভ।ষ [লিখেছিলেন £ 
জাপ পছুদ্পকে 

ঝরে ফুপঝু'র 

 জহলে হ্যাৎকাও ! 

কমরেড আজ 

বজুকাঠন 

বম্ধুতা চাও? 


৯৬২ 


লাল 'নশানের 
নীচে উল্লাস 
মান্তির ডাক! 
রাইফেল আজ 
শন্ুপাতের 
সম্মান পাক। 
এইভাবে বাংলার ছান্ন-আন্দোলন শুধ: দেশের নয়, সবদেশের মানুষের 
প্বাধানতা সংগ্রামের সমথনে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুললেন । ১৮৩০-এ 
কলকাতার একদল ছার ফরাসাঁ বিপ্লবকে আভবাদন জানিয়ে, মনহমেন্টের মাথায় 
ডাঁড়য়ে দিয়েছিল স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর জয়পতাকাকে। আর তার শতবর্ষ 
পরে তাদেরই পতাকাবাহা বাংলার ছান্ন-ফেভারেশন ও ছান্রসমান্জ ব্যাপকভাবে 
এসে দাঁড়াল স্পেন ও চীনের মরণজয়ণ ছাত্রযুবসমাজের পাশে, বিশ্বের 
যংবশান্তর সঙ্গে কাঁধে কাধ মালয়ে ঘোষণা করল 'নো পাসারান--ফ্যাসবাদূকে 
রুখবই | 


যুদ্ধ দমননীতি ও দংগ্রাম (১৯৩১-১৯৪১) 


১৯৩১-4 ভারতের জাতা য় আন্দোলনে দাঁক্ষণপন্থী ও বামপন্থখদের মধ্যে 
মতাবরোধ ও সংঘাত তার থেকে ত'বরতর হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্র, 
এম. এন. রারপন্থী ও নি'লীয় বামপন্থীরা একজোট হয়ে স্থির করলেন যে 
সধ্ভাষচন্দ্র বসঃকেই পদ্নরায় জাতাঁয় কংগ্রেসের সভাপাঁত নিব্চিত করতে 
হবে। সমগ্র দাক্ষণপঞ্থীরা মিলিত হয়ে প্রাথণ দাঁড় করালেন পট্াভ 
সীঁতারামাইর়াকে, স্বয়ং গান্ধীজণী তাঁকে সমথ'ন জানালেন । বাংলার ছান্রসমাঙজ 
ছান্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিপুলভাবে সমর্থন জানাল সভাযচ্দ্রকে, 
বামপন্থাঁ এক্যকে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপাঁতি 
নিবাঁচিত হলেন। কিন্তু ন্িপুরাঁতে কংগ্রেদ অধিবেশনে ঘক্ষিণপন্থণ চক্রান্তে 
কোণঠাসা হলেন সুভাষচন্দ্র । কয়েক মাস পরে তান পদত্যাগ করলেন 
সভাপতির পদ থেকে । ছা্সমাজ তার জবাব দিল, ১১৩৯-এর শেষে দিল্লীতে 
নিখিল ভারত ছান্র ফেডারেশনের সংগ্রামী কনভেনশনে .সৃভাষচনদ্কেই 
সভাপতির পদে বরণ করে। ইতিমধ্যে অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযন্ধে শুর; হয়ে 
গিয়েছে এবং ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দমননশীতি চশ্ডমৃতি' ধারণ 
করেছে। “পাম্রাজ্যবাদী বন্ধের বিরদদ্ধে ব্যাপক ও জঙ্গী আভিষান ঢালাবার 
উদ্দেশ্যে সারা ভারত ছান্ন ফেডারেশন ১৯৩৯ সালের শেষে ও ৪০ সালের 
জান'য়ারি মাসে দিল্লীতে বিরাট কনভেনশন সংগাঁঠত করোছিল.। তার আগে. 
িগ্ররাঁ, কংগ্রেমের দক্ষিণপন্থণ নেতৃত্ব ছিতীয়বারের ণিবচিত সভাগাত স্ভাষ-, 


বাবকে অন্যায়ভাবে অপসারিত করলেও, ছান্ন ফেডারেশন িল্পশ কনভেনশনে 
তাঁকেই সভাপতি হিসাবে নিয়ে এসোঁছল। এই কমভেনশনে বঙ্গীয় প্রাদোশক: 
ছাত্র ফেডারেশনের প্রাতিনিধিদলই 'ছিল সবচেয়ে সক্রিয় ।*৩২ 

দ্বিতশয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাতে বাংলার ছান্র আন্দোলন ও ছান্ন ফেডারেশনের 
সবচেয়ে বড় দান, সাম্রাজ্যবাদী দমননগীতির বশফিলককে অন্তত সামায়কভাবে 
ভোঁতা করে দিতে পারা । 'বিশ্বয্দ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে, সাম জাবাদণ শাসকরা 
হুকুম জার করোছিল যে তাদের অনুমাত না নিয়ে কেউ সভা, ছিল, এমনাক 
সংগঠনের কাঁমাট-সভাও করতে পারবে না। এর িরুদ্ধে মৌঁথিক প্রাতবাঘ 
সবাই করল, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে এই ফতোয্নাকে অগ্রাহ্য করার ডাক--1ক 
কংগ্রেস, কি সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড বলক-কেউই দিল না। সেই দায়িত্ব কাঁধে 
তুলে নিল বাংলার ছার ফেডারেশন, আর তাতে িপৃলভাবে সাড়া দিল: 
বাংলার ছান্রসমাজ । 

'ছান্র' ফেডারেশন 'চ্ছির করল যে ১৯১৪০-এর ২৬ জানলার, তারা ইংরেজের' 
ফতোর়াকে অমান্য করে, ছান্র-ধর্মঘট, মিছিল ও সমাবেশ করবে । কংগ্রেসের 
সভাপতি বাব রাজেন্দ্রপ্রসাথ ইংরেজ সরকারের আদেশ অমানা করতে দেশ- 
বাসীকে নিষেধ করলেন । বে-আইন? ভারতের কাঁমউানস্ট পার্ট সে নিদেশ 
উপেক্ষা করল। তাদের করকাতা জেলা কাঁমাটি ছাদের উদ্দেশ্যে এক 
ইশ্রতাহারে ঘোষণা করল যে বাংলা সরকার য্দ্ধের সুযোগে দেশবাসীর সমস্ত 
ব্যান্ত-স্বাধীনতা কেড়ে নেবার ষড়বন্ত করেছে । তার বিরহদ্ধে ছাপ্রসমাজকেই 
সংগ্রামী প্রাতিরোধের পথে এগয়ে আসতে হবে । কংগ্রেসের দাক্ষিণপন্থৰ 
নেতৃত্ব আপসের পথে পা বাঁড়য়েছেন, আর ফরোয়াড* ব্লক গরম বুল, 
ছাড়লেও কার্ধক্ষেত্রে কছুই করছেন না। ছানুের তাই ছড়িয়ে পড়তে হবে৷ 
কারখানার গেটে, বাস্ততে, গ্রামে সবন্ি- সংগত করতে হৰে ধর্মঘট ও 'মিছিষ্ল, 
বানচাল করে 'দিতে হবে ঘমননাতির রাজত্বকে--প্রাতিঘ্ঠিত করতে হবে মানহষেকর 
গণতা্মিক আধকার ॥ বঙ্গীয় প্রাদোশক ছাত্র ফেডারেশনও তার সাধারণ 
সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে, একাঁটি ইশতাহার বালি করে।, 
তার মল বন্তব্য ছিল ইংরেজের বাধিনিবেধ অগ্রাহ্য করে, ধর্মঘট করে মিছিল, 
করে, আর্ডন্যান্স-রাজকে চূণ' করে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন 
করো। এই দংটি ইশতাহারই, প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, বাজেয়াপ্ত করে, 
ইংরেজ সরকার ।৩৩ ্‌ 

২১৯৪০-এর ২৫ জানংয়ারি বিদ্যাসাগর, রিপন, সিটি প্রভৃতি কলেজের 
ছাত্ররা, শত শত সশস্ব পৃলিশের বৈজ্টনী ভেদ করে, ছান্র ফেডারেশনের পতাকা 
ছাতে বিশাল মাছল বের করে শহর পরিক্রমা করে। তাদের মুখে ধ্বাঁন £ 
১৪৪ ধায়া বাতিল করো? আডন্যান্সশ্রাজ ধ্বংস হোক | ' প্রিটিশ সান্নাজ্য- 
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বাদ ধংস হোক 1৩৪ পরদিন ২৬জানযার করেক হাজার ছাত্রের বিরাট জম- 
সভার ব্যন্তস্বাধানতার সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার আহবান জানান বিশ্বনাথ 
অুথোপাধ্যায় । তাঁর নামে জার হ গ্রেপ্তারণ পরোয়ানা । বিশ্বনাথ আত্ম- 
গোপন করেন ও প্রায় তন বছর সাম্রাজ্যবাদ? দমননণাতিকে এাঁড়য়ে, ফেরারধর 
জীবন যাপন করেন। গ্রেপ্তার হন বেশ কয়েকজন ছান্রদনতা, আত্মগোপন 
করেন আরও অনেকে । বাঁহত্কৃত ও অন্তরশীন হন বহু ছাগ্রনেতা । এদের 
মধ্যে ছিলেন অবনা লাহিড়ী, প্রশান্ত সান্যাল, নাথিল মৈন্র, অমিয় দাশগ-&, 
রমেন ব্যানাজাঁ, প্রভাত দাশগংপ্, নিতাই গাঞ্গুলণী প্রভীত । 

১৯৪০-এর জুলাই মাস থেকে কলকাতার ছাত্ররা সামিল হয় এক 'বিরাট 
আন্দোলনে । সে আন্দোলনের সূচনা করেন সংভাষচন্দ্রু বসু । ১২৪০-এর 
পয়লা জুলাই কলকাতার আযালবাট” হলে এক বিরাট ছান্র ও জন-সভা হয় । 
কুষকপ্রজা দলের আইনসভা সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপাঁতত্ব 
করেন। সুভাষচন্দ্র বস্‌ সভা থেকে আহবান জানান যে বাংলার শেষ 
স্বাধীন নবাব স্রাজের নামে অন্যায় কলঙ্ক লেপন করে, কুখ্যাত অন্ধকুপ 
হত্যার আভযোগ এনেছিল যে ইংরেজ শাসক--হলওয়েল, তার স্মৃতিস্তম্ভ 
কলকাতার ব্‌ক থেকে অপসারিত করতে হবে ॥ সারা ভারত মুসলিম ছাত্র 
'জাগের সভাপতি ওয়াসেক বলেন যে এঁ কলাঁঞুকত স্মাতিস্তম্ভাঁটি সরাতেই হবে ॥ 
সমর্থন করেন বঙ্গীয় প্রার্দোশক ছাত্র ফেডারেশনের নেতারাও । ৩ 

২০ জুলাই থেকে দলে দলে ছান্র ও অন্যান্য সত্যাগ্রহীরা সৃভাষচন্দ্রের 
নেতৃত্বে হাতুঁড় হাতে স্ম:তিস্তম্ভাট ভাগুতে অগ্রসর হলেন । কলকাতার টাউন 
হলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব 'সিরাজকে শ্রন্ধা জানিয়ে বিরাট জনসভা 
হল। সভাপাঁতত্ব করলেন সৈয়দ ব্রদ্দোজা । বন্তারা সাম্রাজ্যবাদের 
বিরদ্ধে হিন্দু-মহসলমানের একের উদাত্ত আহবান জানালেন । তারপর 
বঙ্গীয় প্রাদোঁশক ছাত্র ফেডারেশন ও মুসাঁলম ছার লীগের যৌথ নেতৃত্বে ছাত্রদের 
বরাট মাছিল বের হল হলওয়েল স্ম:তস্তম্ভের উদ্দেশে । ছাত্রনেতারা ছাড়াও 
আইনসভার দুজন সদস্য--নীহারেম্দু দত্ত মজুমদার ও সৈয়দ মোয়াজ্জেম 
হোসেনও 'মাছলের পুরোভাগে ছিলেন ॥। পীলশ শোভাযান্নীদবের উপর 
বেপরোরা লাঠিচালনা করে ও কাঁদুনে গ্যাস বাবহার করে । বহন; সত্যাগ্রহা 
গ্রেপ্তার হন। যাঁরা আহত হন তাদের মধ্যে ছিলেন মুসালম ছাত্র লীগের 
সহ-সম্পাদক নুরুল হহদা ও “ছান্রশান্ত” পাকার সম্পাদক, কাঁমউীনস্ট ছান্রকম1 
মারুফ হোসেন ।৩৬ 

€& জুলাই তারিখে সৃভাবষচন্দ্রকে পাালশ গ্রেগ্তার করে। তার প্রাতবাদে 
«9 বব'র দমননখাতির নিন্দা করে, ছাপ ফেডারেশন ও মহসাঁলম ছা লীগের বনন্ত 
খআহদানে কলকাতা ও শহরতলার প্রায় সমস্ত কলেজে ছান্র-ধর্মঘট ও হরতাল 
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প্রাতপাঁলত 'হয়। ওয়েলিংটন স্কো়ারে (বিরাট ছাতসভায় সংগ্রাম অব্যাহত 
রাখার আহ্বান জানান ছার ফেডারেশনের নেতা নাথল মৈঘ ও মৃসাঁলম ছাত্র 
লীগের নেতা ওয়াসেক 1৩৭ 
১০ জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাপ ফেডারেশনের কাষকরণ সাঁমাত এক 
ধবৃতি দিয়ে বলে যে স'মাবদ্ধ সতাগ্রহে এ সংগ্রামে জয়লাভ করা যাবে না 
-_প্রয়োজন দশর্ঘ্থায় ধর্মঘট এবং সমস্ত ছাল্-সংগঠন ও রাজনোতিক দলগুলির 
এঁকাবদ্ধ লংগ্রাম । মুসলিম ছাত্র লগ এ আহবানে সাড়া দের । পাঁলশাী 
অত্যাচার আরও হিংপ্র হয়ে ওঠে--লাঠি চলে ইসলামিয়া কলেজের মধ্ো | 
মুখামল্্ ফজলুল হক ছাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেন। ছার 
আন্দোলন জারও ব্যাপক ও তখব্র আকার ধারণ করে । শেষ পর্যন্ত হক মাল্তি" 
সভা নাঁত স্বীকার করে-_হওয়য়েল প্মশীতস্তম্ভ অপসারণের প্রাতশ্রহৃতি দেয়, 
ছাত্র আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ জয় হয়। এই আন্দোলনের একি নতুন 
দিফ-_মুসাঁলম ছান্রদের ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধা জঙ্গী সংগ্রামে 
অংশ গ্রহণ । মুসলিম ছান্ন লগের মধ্যে একটি বামপন্থী গোজ্ঠীও এই সময়' 
গড়ে ওঠে । এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলে সংভাষচন্দ্, কিন্তু একে ব্যাপক. 
গাণচাঁরন্র দিয়ে, তাকে জয়ের পথে এাঁগয়ে নিয়ে গিয়োছিল হিন্দু মুসলমান 
ছাদের এক্যবন্ধ আন্দোলন । এই আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, 
[তিন দশক পরে সে যুগের ছাত্রনেতা কে. এম. আহমদ লিখছেন £ “১৯৪০-এর 
জহলাই মাসে ড্যালহাউীস গ্কোয়ার থেকে হলওয়েল মনহমেন্ট অপসারণের জন্য 
আন্দোলন শুর হল । & জুলাই সুভাবচদ্দ্র বোস গ্রেপ্তার হলেনঃ অন্যন্যদের 
সঙ্গে মিলে ছান্ুরা সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দিলেন। ছান্র-ধর্মঘট সংগঠিত 
করার জন্য ব. পি. এস. এফ. জনাব ওয়াসেকের নেতৃত্বে পারচাঁলত ম7সাঁলম। 
ছান্র লণগের সঙ্গে যোগ দিল। ইসলামিয়া কলেজের সামনে এক বিরাট 
1মাছিলের উপর ন:শংস লাঠচার্জ হলঃ অনেক ছাত্র আহত হলেন । ম*সলমান 
ছাদের এক বিরাট মিছিল তদ্ানধন্তত মুখ্যমন্ত্রী ফজলহল হকের বাড়ি ঘেরাও 
করল। আমাদের জাতীয় সম্মানের হানিকর সাম্রাজ্যবাদ কুৎসার ম্মারক 
হলওয়েল মনহমেন্ট শেষ পর্যন্ত অপসারিত হল ॥”৩৮ (স্মারকগ্রন্থঃ ১৯৭৬ ) 
[বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও লিখছেন £ “নুভাষবাবূর আহবানে 'হন্দব-মৃসলমান 
ছাত্রদের যে এঁকাবম্ধ ও জঙ্গী গণসংগ্রাম হয়েছিল, তাতে ছাত্র ফেডারেশন 
যোগ্যতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিল ।৮৩৯ (স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৬) 
১৯৪০-এর শেষে নাগপদরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে 
এভেদপন্থধীরা ছার আন্দোলনে খা1নকটা ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেন, সর্ব- 
- ছারতপর ক্ষেত্রে কতকটা সফলও হন। এতে প্রধান উদ্যোগ ছিল কংগ্রেসের 
“দ্াঁক্ষণপন্থী নেতাদের, এবং তাঁদের তঁজ্পবাহক কংগ্রেস সমাজতচ্ঘী ধলের ছা 
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নেতাদের । ' কিন্তু বাংলাদেশে ভেঘপন্থীরা বিশেষ সাফল্য অঙ্গন করতে 
পারেনি ' বঙ্গীয় প্রার্থেশক ছান্র ফেতারেশনের পতাকার নিচেই বোশির ভাগ 
ছান্ন সংবেত ও এঁবাবদ্ধ থাকেন। 

১৯৪০-এ সামাজাবাদী গোয়েন্দা দপ্তর বাংলার ছাত্র-আন্দোলনকে কা 
চোখে দেখেছিল, তার একটু নমুনা দিচ্ছিঃ প্বাংলাদেশে প্রাচীরপত্র ও 
ইশহাহার মারফত ব্যাপক যৃদ্ধ-বিরোধা প্রচার প্রচ্ছল্নভাবে যথেষ্ট চলছে। 
এর জন্য প্রধানত দায়ী কমিউনিস্ট পাট পারচালিত প্রাদেশিক ছার ফেডা- 
রেশন 1৮৪* ভারঙশয় মহাফেজখানার সংরক্ষিত গোপন দালল হোম | পল। 
এফ, এন ৭/১, ১৯৪১ ) 

নাগপুরে সারা ভারত ছান্্ সম্মেলনের মুল্যায়ন করে পাম্রাজাবাদণী 
গোয়েম্দারাও 'লখোছল £ “১৯১৪০-এর নভেম্বর ও িদেম্বর মাসে কামউীনস্ট 
নেতৃত্বে ব্যাপক ছান্র-ধর্মঘট হয়, যার অন্যতম লক্ষ্য ছল ছান্ন ফেডারেশনের 
নেতৃত্বে কমিউানস্টদের প্রাতি্ঠিত করা । সমাজতন্তীরা কাঁমউানিস্ট ছান্র- 
আন্দোলনের ঘাঁট বাংলা, পাঞ্জাব, ও মাদ্রাজ শাখাদের €বিতাড়নের চেষ্টা 
কবোছল, কিস্তু কাঁমউনিস্টরা অনেক বেশি আটঘাট বেধে তোর ছিল।॥ তারা 
এখন প্রত্যেক কলেজে ও 'বিশ্বাবদ্যালয়ে একাঁট করে শাখা তোর করার চেম্টা 
করছে। আগামী ২৬:শ জানলার, স্বাধীনতা 'দিবস পালনের জন্য তারা 
সর্ব ডাক দিয়েছে ।***৪১ হোম । পল! এফ, এন ৭1১, ১৯৪১) 

সমগ্র ১১৪১ সাল ধরে, প্রধানত দমননতির বিরদ্ধে ও বন্দীমবান্তর দাবিতে 
বাংলাদেশে প্রবল ছাত্র আন্দেলন চলতে থাকে | সদর দেওলীতে রাজবন্দীরা 
অনশন ধমণ্ধট করলেঃ তাঁদের ম্ন্তর দ্বাঁঘতে কলকাতায় ছাত্রদের সাধারণ 
ধর্মঘট হয় ॥ কানপুরে ও গোহাটাীতে ছান্রদের উপর লাঠি-চালনার প্রাতবাদেও 
কলকতায় ছাত্রের সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয় । ছাত্র ফেডারেশনই প্রধানত এই 

ন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ॥ নিখিল ভারত ছান্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পার্ক 
ফারহকী কলকাতার আশুতোষ কলেজে বন্তুতা দেবার সময় প্যালশের হাতে 
গ্রেপ্তার হন। প্রাহিবাদ্দে কলকাতার প্রায় সমস্ত কলেজেই ছান্ররা ধমঘট করে । 
এক কথায় বলতে গেলে, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকালীন সন্ত্রাসের নীতিকে বাংলার 
ছান্রসমাজ (১৯৩৯ থেকে ১৯৪১) নিরাবচ্ছিম্ন আন্দোলন ও গণসংগ্রামের 
পথে কার্যত বানচাল করে দিতে সক্ষম হয় £ এটা বড় কম কাতিত্ব নয়। 


ফ্যানিবাদ-বিরোধী জলযুদ্ধের যুগা (১৯৪১-৪৪ ) 

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাসা জার্মান সোবিয়েত ইউানয়নকে আক্রমণ 
করল --পুথিবীর প্রথম, এবং তখন পর্যন্ত একমাত্র সমাজতল্মণ রাষ্ট্রকে ধ্বংস 
করতে চাইল। দ্রুত পারবাঁতত হল সমগ্র বিশ্বষহছ্ের চরিত্র । গিমরপক্ষের 
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শ্বরে পৃরানো বনেদা সান্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অবাস্থাতি সত্তেবও, যুদ্ধ মূলত 
হয়ে দাড়াল ফা1স-বরোধা জনযুদ্ধ। ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপানণ 
ফ্যাঁসবা যুদ্ধে যোগ দিল। ক্ষযিফু। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রবল 
আক্রমণ ঠেকাতে পারল না। জাপ বাহনী দ্রুত দখল করল মালয়, 
1সঙ্গাপুর, ব্রহ্ধদেশ ; দখল করল ইন্দোচীন, ইন্দোনোশয়া ও ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জে। হাতমধ্যে হটলারের ঝাঁটকাবাহনী সু্দর ইউরোপে নরওয়ে 
থেকে ভূমধ্যসাগরতণরের গ্রীস পর্স্ত পদানত করেছে । সারা পাঁথবধর 
প্রগাতশণল যবশত্তি সমবেত হল ফ্যাঁসিবাদের বিরহদ্ধে সংগ্রামে, সোবিয়েতের 
পাশে । ভারতের, বাংলায় যুবশান্তও 'পাছয়ে থাকে নি। রবান্দ্রনাথ 
তখন মৃতুুশব্যায়। সেখান থেকেই তিনি সোভিয়েতের জয়কামনা করে 
আশাবাদ পাঠালেন সোভিয়েত সহ সামতিকে_যা জন্মগ্রহন করল 
১৯৪১-এর জুলাই মাসে, টাউন হলের এক বিরাট জনসভায় । সে সভাগ্ন 
সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ মাক্সবাদী বিপ্ল€ী নেতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
আর তাতে যোগ দেন বাংলাদেশের সেরা বহদ্ধিপ্রশবীরা। সেই সামাতর 
স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে থাকেন ছার ফেডারেশমের অগাঁণত কমা । 
কলেজে কলেজে গড়ে ওঠে “স্টুডেন্টস এইড টু দি সোভিয়েত করমাট। 
প্রগতিশীল ছান্রশীমাছলে ধান ওঠে, 'বাংলার ছান্রষুবক সোভিয়েতের স।থেই 
আছে।' 

১১৪২-এর জানয়ার মাসে পাটনাতে নাখল ভারত ছা ফেতারেশনের 
সম্মেলনে বিধ্বযদ্ধক ফ্যাঁপবাদাবরোধী জনযুদ্ধ বলে আঁভাহত করে সমগ্র 
ছান্রসমাজকে ফ্যাসবাকে প্রাতরোধ করার সংগ্রামে সমবেত হবার আহবান 
জানানো হয়। 

হিটলারের দস্যবাহনী করুক সোবয়েত ইউানয়ন আক্রান্ত হবার পর 
শদ্বতণয় বিশ্বয-ছ্ধের এই চান পারবত“ন সম্পকে অদ্যাবাঁধ ছান্র ফেড়ারেশনও 
কাঁমউিস্টদের বিরুদ্ধ নানারুপ কুৎসা রটনা হয়ে থাকে (সে যুগেও হয়েছে)। 
তাই সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা অবান্তর হবে না। ১৯০০-এ রামগড়ে, 
ভারতের জাতণর কংগ্রেসের বাৎসারক আধবেশনে, কংগ্রেস সভাপাঁত মৌলানা 
আবুল কালাম আঙগা তাঁর ভাষণে বলেন £ “ফাসিবাদ ও নাৎসাবাদ 
প্রীতাদন আরও শান্তমান হয়ে উঠছে । ভারত মনে করে যে পাঁথবীর শান্ত 
ও প্রর্গাতির পথে এইটাই সবচেয়ে বড় বিপদ ।.-ফ্যাঁসবাদ ও নাৎপখবাদকে 
ভারত কোন দিনই সহ্য করবে না।” 
; ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে, বালিতে, কংগ্রেসের কাষীনবহিক সাঁমাঁত 
.এএক প্রস্তাব গ্রহণ করে জানালো যে “সোঁবয়েত ইউনিয়ন যে-সব মানাবক, 
সাংস্কীতক ও সামাজক মুল্যবোধের প্রতীক, সেগাল মানবপ্রকীতর জর়যানার 
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পথে খুবই গুরত্বপূর্ণ উপাদান ॥ কংগ্রেস কাষানবহিক সমিতি মনে 
করে যে বৃদ্ধের বিভাষকার যাঁদ এইসব উদ্যম ও সাফল্য বিনষ্ট হয়, তবে 
মানবসভ্যতার পক্ষে তা হবে এক চরম সর্বনাশ । কার্ানবহিক সামাত, 
মাতৃভূমি রক্ষায় সোবয়েত ইউনিয়নের জনগণের তুলনাহীন বারত্ব ও 
আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে এবং তাদের সোচ্চার অভিবাদন 
জানাচ্ছে 1.5 

আগেই বলা হয়েছে যে সোঁবিয়েত ইউনিয়ন যখন আক্রান্ত হল, রবীন্দ্রনাথ 
তথন ম-ত্যুশয্যায়। “যো্ন অপারেশন করা হয়, সোঁ৭ন সকাল বেলা, 
অপারেশনের আধঘন্টা আগে আমার সঙ্গে তার এই শেষ কথাঃ রাশিয়ার 
খবর বলো । বললহম, একটু ভাল হচ্ছে, হয়তো একটু ঠোকয়েছে। মুখ 
উজ্জল হয়ে উঠল £ “হবে না? ওদেরই তো হবে । পারবে ওরাই পারবে ॥, 
তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা । আম ধন্য যে যোঁন তাঁর মুখের 
জ্যোতিতে দেখোছ 1বন্বমানবের বন্দনা 1৮৪২ 

ভ।রতের, বিশেষত বাংলাদেশের দেশপ্রোমক ছান্র-যৃবসমাজের এক বড় 
অংশ ইংরেজসাম্রাজ্যবাদের 'বিরহছ্ে ন্যায়সঙ্গত ক্রোধে অন্ধ হয়ে মনে মনে বললেন 
যে শঘুর শর নিশ্চয় আমাদের মিত্র । ফ্যাসবাদণ শান্তদের সহায়তায় তাঁরা 
ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের স্বপ্প দেখলেন । ছান্র ফেডারেশন সামায়িকভাবে 
আপ্রয় হবার ঝু"ক নিয়েও, এই-সব মত ও পথকে ভ্রান্ত, মারাত্মক ও আত্মহত্যার 
সামিল বলে ঘোষণা করল। ছান্রপমাজের মধ্যে ছান্র ফেডারেশন ব্যাপক 
প্রচারে নামল- সে প্রচারে তাদের প্রধান হাতয়ার হল মাকসবাদ ইতিহাসাঁবদ 
অধ্যাপক সশোভন সরকারের ছদ্মনামে লিখিত একটি পযীন্তকা (বিজন রায় £ 
জাপানী শাসনের আসল রূপ, জুলাই, ১৯৪২)। তাতে লেখা হলঃ 
“াপাঁবহারী বস প্রকাশ্যে, সুভাষচন্দ্র বসু সম্ভবত, জাপানের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছেন । তাঁরা দেশভন্ত, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের চোখ অতাঁতের 
[ঘকে। বর্তমান জগতের অবস্থা তাঁরা বুঝতে চানাঁন। হয়তো তাঁদের 
1ব*বাস যে, জাপানকে দিয়ে শুধু কাষেদ্ধির করে নেবেন । আমরা যেন না 
ভাল তার দাম দতে হবে সাধারণ লোকদেরই । বাগুলার মজুর, কিষান, 
ছাত্র আর সাধারণ লোকদের আসল স্বাথ জড়ানো রয়েছে অন্য পক্ষের 
সঙ্গে ৮৪৩ 

এই বৃগে ছান্ন ফেডারেশন কী ধরনের কাজ, কেমনভাবে করত, তার 
চমংকার বর্ণনা লিখেছেন সে যুগের ছান্র-সংগঠক রমাকৃফ মৈত্র £ “সাল ১৯৪১ 
জুন মাস। হিটলার সোবয়েতকে আক্রমণ করেছে । আর এম. এ টেম-এ 
নয়। এতাঁদন ফুটপাথে হাঁটছিলাম, এবার রাস্তার মাঝা দিয়ে। জনযদ্ধ ! 
জনয,ছ্ধ 1 মোড় ফিরলেই গ্বাধীনতা আর লাম্য।'"বোধ হর ১৯৪২-এর 
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মাঝামাবি। ঠিক হল জনযান্ধের সংগ্রাম গ্রামে গে কৃষকদের মধ্যে ছাঁড়য়ে 
দিতে হবে। এর জন্যে চাই প্রচার অভিযান । তোর হয়ে গেল ছাত্রদের 
সাংস্কৃতিক ব্রিগেড । প্রথম পায়ের সফরে পড়ল তখনকার বাংলার প্রান্তক 
পাঁচাট জেলা £ ঢাকা, মৈমনাসংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম । ঠিক 
মনে নেই, অ।ট থেকে দশজনের একটি দল গড়ে তোলা হল ॥ নেতা--অন্ন্বা, 
অরুণ, রমাকৃ্ণ।.-প্রচার অভিযান 1 মালমশলা ? রাতারাতি জাল কল 
নাটক লিখে ফেললেন। বিষয়--জনযুদ্ধ এবং সম্ভাবা জাপানশ ফ্যাসিস্ট 
আক্রমণের প্রাতরোধ। জাল বোধহয় 'লিখোছলেন ইংরোজিতে । রাতারাতি 
তার বাংলা করে চাল্লশ-প্রতালিশ মিনিটের একটা নাটক তোর হয়ে গেল! 
রবাঁদ্দ্রনাথের কয়েকটি সংগ্রামী গান আর সুভাষের সদ্য-লেখা 'জনঘুছ্ের 
গান' । মালমশলা বলতে এই । 
দিনে গড়ে দশ থেকে বারো মাইল হাঁটা $ এক জায়গা থেকে আর-এক 
জায়গা । গ্রামবাংলার ঘনানাবড় পথে যেতে যেতে গান । বিকেলে পেশছানো, 
সম্ধোয় অন:জ্ঠান । রাতে কোথাও চব্য-চোষ্য, কোথাও মোটাভাত আর 
কুমড়োর ঘণ্যাট। ঘৃমনো--কোথাও পালঞক, কোথাও খোলা আকাশ ৮৪8 
প্রগাতিশীল ছান্র আন্দোলনের দারিত্ব এই সময় যেমন কঠিন, তেমনই 
[বিপজ্জনক ছিল ; একাদকে ইংরেজ সাম্াজ্যবাদীরা ছাত্র ফেডারেশনের 
উপর দমন-পাঁড়ন প্রায় অব্যাহত রেখোঁছল । অপরাঁদকে ইংরেজ-াবদ্ধেষ 
থেকে যারা সামাঁয়ক ভাবে ফ্যাসস্ট শান্তদেরও বন্ধু মনে করত, তারাও ছান্ 
ফেডারেশনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চাঁলিয়োছল-দোৌহক আব্ুমণও । ১৯৪২- 
এর ৮ই মার্চ ঢাকার ছাত্র ফেডারেশনের পুরনো কমাঁ ও তরুণ সাঁহাত্যক 
সোমেন চন্দকে ন:শংশভাবে হত্যা করা হয । তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর 
হয় বাংলার প্রগতিশীল ছান্রসমাজ, প্রাতবাদে গজে" ওঠেন বাংলার কাব, গ্রায়ক 
শিজ্পী ও সাহাত্যিকরা ॥। ছাত্র-কাব সুভাষ মুখোপাধ্যায় গান িখলেন £ 
বন্ত্রকশ্ঠে তোলো আওয়াজ 
রুখবো দস্যুদলকে আজ 
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ 
ভারতে ছংড়ে স্বরাজ । 
ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদণরাও ছান্র ফেডারেশনের কায কলাপকে গভীর সন্দেহের 
চোখে দেখত ॥ রাজশাহী জেলা ছাত্র ফেভারেশনের সম্মেলন সম্বন্ধে মন্তব্য 
করতে গিয়ে বাংলার গোয়েন্দা দপ্তর, ১৯৪২ এর ১৮ এাপ্রল মন্তব্য করছে যে, 
'অজযর্থনা সামাতির সভাপতি শাদ্রাংশু মৈত্র, ফ্যাসিস্টাবরোধী প্রচারের 
আড়ালে ইংরেজ সরকারের তাঁর ধিজ্বার জানায় **** ৪৫ 
“*ৰাংলার গভর্ণর সার জন হাব ও বড়লাট লিনালথগ্গোকে এক গোপন 


১৭০ 


পরে লেখেন ( ২৩ জূলাই, ১১৪২ )£ “ছাত্র ফেডারেশনের কমর্গরা জাপান 
বিরোধী জনসভায় যেমন বন্তুতা করঁকেছে, তার থেকে ম্পন্টই বোবা যাচ্ছে, 
যে আমাপ্দর গভন“মেন্টের বিরদ্ধে প্রচার বন্ধ করার তাদের কোন বাপনাই 


নেই।”৪৬ সরকার গোপন দলিল থেকে এরকম বহু উদ্ধাতিই খজে পাওয়া 
যায়। 


ইতিহাসের এই সংকটময় সান্ধক্ষণে, বাংলার ছার আন্দোলনকে সংহত 
করার জন্য বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন ১৯৪২ এর এপ্রল মাসে খুলনায় প্রাদোশক 
ছাত্র সম্মেলন আহবান করেন । সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল ফ্যাঁসাবরোধা 
সংগ্রামে ছান্রপমাজকে জমায়েত করা ॥ তথাপি ইংরেজ সাগ্রাজাবাদ ও তার 
আমলাতচ্ত এই ছাণ্র সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য কোমর বেধে লেগে 
যায়। প্রাদোশক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সামাঁত্র সম্পাদককে তারা গ্রেপ্তার 
করে ও সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জার” করে। এই দমননশীতর বিরঃদ্ধ 
সমগ্র খুলনা জেলায় ও বাংলাদেশে প্রবল প্রাতবা৭ ধহনিত হয় । শেষ পযন্ত 
ছান্র আন্দোলনের চাপে নিষেধাঞ্জা প্রত্যাহত হয় ও বিপৃল উৎসাহের মধ্যে 
ছান্র সম্মেলন অনহঙ্ঠত হয়। ৪ ও & এপ্রল গান্ধী পাক মণ্ডপে, ২৪ 
জেলা থেকে তিন শতেরও বেশি প্রাশ্ানাঁধর উপাস্থি'ততে সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। সব ভারতায় ছান্রনেতা ঘন্ত্রবন্ত শর্মা সম্মেলনে সভাপাঁতিত্ব করেন ও 
সম্মেলনে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার বিশিষ্ট ছান্ননেতা 
প্রভাত দাশগপ্ত। প্রস্তাবের মৃখ্য কথা ছিল এই যে জনযুদ্ধের মারফত 
ফাপবাদী শান্তবর্গ যুহ্ধ পর।জত হলে, ওপাঁনবেশিক শাসনব্যবস্থারও 
অন্তিম লগ্ন উপাস্থিত হবে । সতরাং ছান্রপমাজকে সব্শান্ত 1দয়ে ফ্যাঁসবাদ- 
বিরোধী জনযুদ্ধের সমথণনে সমবেত হতে হবে ॥ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর 
আবিলঘ্বে মৃন্তি দাঁব করেও সম্মেলন সোচ্চার হয়। 


ইতিমধ্যে দেশের পারাস্থাত ঘোরালো হয়ে উঠল । ভারতের জাতাঁয় 
নেতাদের দ্াঁব ছিল যুদ্ধের পরেই ক্ষমতা হস্তান্তর ও এই মুহূর্তে জাতীয় 
সরকার গঠন করতে দেওয়া । স্ট্র্যাফোড' ক্লীপসের দৌত্য চার্চিলের বাধায় 
বথ" হল এবং অন্ধ বিক্ষোভে দেশ ফুসতে লাগল । সর্ঘর বললভভাই প্যাটেলের 
নেতৃত্বে জাতীয় নেতাদের বৃহৎ অংশ মনে করলেন যেফ্যাপাঁবরোধী আন্দোলন 
অনহাচত, কারণ জাপান? ফ্যাঁসস্টরা আসছে ইংরেজের শররপে নয় | মৌলানা 
আব্ল কালাম আজাদ স্বয়ং দে কথা বলে ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেছেনঃ “আমি 
তাঁর মতের সম্পূর্ণ বিরোধা ছিলাম কিন্তু বহহ তকণীবতর্ক ফরেও তার মত 
বদলাতে পার নি।৮৪৭ 


কারাগারে বসে জওহরলালও 'লিখোঁছলেন £ “ভারতবর্ষেও অনেকে, 


' ৯৭১ 


এমম্মে মর্মে এই যুদ্ধের বিপ্লবী তাৎপর্য উপলাধ্ধ করেছিল । কিন্তু এরকম 
লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত পার্লামিত 12৮ 

১৯গ২-র ৮ই আগণ্ট বোধ্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর আধবেশনে 

-গাজ্ধীঞজীর এীতহাসিক 'ভারত ছাড়ো? প্রস্তাব গৃহীত ছল। ১ই আগস্ট 
শুর হয়ে গেল সশ্রাজ্যবাদের চণ্ড দমনীতি ও বেপরোয়া ধরপাকড় । তার 
বিরদ্ধে ফেটে পড়ল দেশবাসীর অভ্‌ঙপ্‌ব স্বতঃস্ফৃত গণসংগ্রাম ॥ সারা 
আগস্ট মাস ধরেই সংগ্রামে উত্তাল রইল ভারতবর্ষ । বাংলাদেশও পোছিয়ে 
রইল না। ১০ই আগস্টই সারা কলকাতার ছান্নরা ধর্মঘট করল। বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ছান্্ ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিরাট ছান্র মিছিল শহরময় শ্লোগান 
দিয়ে ঘরলঃ জাতীয় নেতাদের আবিলম্বে মুক্তি দ্বাব করল ।৪৯ ১১৩১২ 
আগস্টেও সমগ্র কলকাতায় ছান্র ধম“ঘট ও বিরাট মাছল হল । ছাত্র ধর্মঘটের 
খবর এল সমস্ত জেলা থেকে, দংরদ্রাস্ত থেকে । ১৩ আগস্ট কলকাতার ছান্র- 
শোভাযান্রীদ্বের উপর পলিশ ন:শংস লাঠি চালনা করল ॥ ছান্র ফেডারেশন 
প্রীতিবাদসভা করল মহম্ম আলা পাকে?। 

ছাত্রদের স্মালিত আন্দোলনে আতগ্কিত সাম্রাজাবাদ, 'বিশ্বাবদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে সমস্ত কলেজ আনাদস্ট কালের জন্য বন্ধ করে দল । 
১৬ আগস্ট ঢাকাতে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট হল । পবন্দলশ গুল চালাল 
খ্র্মঘটী ছ'ন্রদধের উপর, হত্যা করল প15 জনকে । প্রতিবাদে পরান বাংলা- 
দেশের সমন্ত স্কুল-কলেজে পাঁরপ:ণ" ধর্মঘট হয়ে গেল ।* 

১৮ থেকে ৩০ আগস্ট, বাংলাদেশের সমস্ত জাতণয়তাবাদণী সংবাদপত্র 
সাম্রাজ্যবাদ দমননতির প্রাতবাদে, নিজেদের প্রকাশ হ্থাগত করল ॥ ৩১ আগস্ট 
কাগজগহীল আবার প্রকাশিত হলে, তখন সমস্ত সূত্র থেকে সংবাদ এলে, স্পজ্ট 
বোঝা গেল যে ১৯৪২এর গোটা আগস্ট মাস, প্রায় নিরাঁবাচ্ছন্ন ভাবে বাংলাদেশে 
একটানা ছান্রধর্মঘট চলেছে । ফলে আতাঁঙ্কত সাম্রাজ্যবাীরা এক ফতোয়া 
জারি করে প্‌জার ছযটির সঙ্গে ট্রেনে নিরাবাচ্ছম্নভাবে সমস্ত কলেজ ও 
শবশ্বাবদ্যালয় বন্ধ করে দিল । 

কংগ্রেস অ-কনউানপ্ট বামপন্থী দেশগঁলির সমথ“ক ছাতরসংগঠনগনলি "ভারত 
ছাড়ো” ধান অব্যাহত রেখে, সংগ্রাম পার্চালনার চেষ্টা কররল। কিন্তু কলেজ 
গুল বন্ধ থাকায় তারা কার্যত কোনও গণ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে 
পারল না। তা ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী চগ্ড দমনন1াততে ক্ষিপ্ত হয়ে, তারা 
বহুক্ষেত্রেই ফ্যাপিবাদের বিপর্থ সম্পকে উদাসীন রইল॥ এমন কি বেশ 
কিছংক্ষেত্রে কাষতি ফ্যাসস্ট শাস্তবর্গের সপক্ষে প্রচার করতে থাকল। ছান্ত 
ফেডারেশনই এ যুগে একমান্্ ছান্র সংগঠন যে মাথা ঠান্ডা রেখে, সাম্লাজাবাঘী 
গুথননশীতর বিরুদ্ধে সংগ্র।মও অব্যাহত রাখল, আবার জাপ বিরোধী প্রচারও 


৯৭৭ 


জোর কদমে চালাতে থাকল । ১৯৪২ এর € থেকে ১০ সেশ্টেম্বর বোম্বাইতে' 
নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকরণ সমাতির সভার মূল প্রস্তাবে বলা 
হল যে “বতমান সংকটু সাগ্রাজ্যবাদেরই স্ন্ট.."ভারতকে ফ্যাসিবাদের হাত 
থেকে রক্ষা করার নামে সাশ্রাজা রক্ষার জন্য আমলাতঙ্গের এই শেষ বেপরোয়া 
চেস্টা । কিন্তু দমননশীতির ফলে আমলাতন্ের একটি উদ্দেশ্যও সফল হয়নি ।, 
সমস্ত দেশে স্বাধখীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠেছে ।**এই অবস্থায় ছাত্র 
সমাজের কত'ব্য ঃ দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সরকারের মুন্তির জন্য আন্দোলন 
করা."'জাতীয় এক্যের জন্য সংগ্রামই আজ স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধধনতা 
রক্ষার একমান্র 'বপ্রবই পথ 1৮৫১ 

স্কুল কলেজ আবার খন খুলল, তথন ছাত্র ফেডারেশন কি ছাত্রদের ক্লাসে 
যেতে বলবে, না ধর্মঘট করবে 2 তারও সাঁঠক উত্তর দিয়েছিল ছান্রফেডারেশনের 
পৃবেন্তি এনভা £ ছাত্র সাধারণই িলিতভাবে ভোটে 'শ্ছির করবে, তারা 
ক্লাসে যাবে, না ধর্মঘট করবে $ এবং আমরা সে সিদ্ধান্তই মেনে চলব ।, 
আমাদের কাজ ছান্রসাধারণকে পথ দোঁথয়ে নিয়ে চলা--তাদের উত্তেজনার 
ন্লোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াও নয়, তাদের ছেড়ে এগয়ে যাওয়াও নয় 177৫২ 


পুজোর ছুটির অব্যবাহত কাল পরে প্রাদেশিক ছাত্র নেতৃত্ব ছান্ন ফেডারেশ- 
নের সমস্ত কমণন্দের কাছে জরুরী আহবানে জানালেন 8 “আর মৃহূতমান্র 
সময় নষ্ট না করে সবর একাবাহনী গঠন করুন । স্কুলে কলেজে; শহরে, 
গ্রামে, পাড়ায়, প্রত্যেক বাঁড়তে বাড়িতে 'গিয়ে ব্যাপক প্রচার চালান ॥ যেখানে 
স্কুল-কলেজ বন্ধ, সেখানে তো খোলার জনা ছাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করুন, 
জাতণয় নেতাদের মহীন্তর জনা গণস্বাক্ষর নিন এবং সাথে সাথে ছান্র ফেডারে- 
শনের সভ্য সংগ্রহ করুন । একটি ছান্ও যেন বাদ না থাকে ।”&৩ | 

ইতিমধ্যে বিষ্বযুদ্ধের গাঁতি গভীর সংকটময় হয়ে ওঠে। সমগ্র পৃৰ 
এঁশয়া পদানত করে জাপান? সাম্রাজ্যবাদীদের হিংন্র থাবা ভারতের উপর 
উদ্যত হয়। বধরত্বপূর্ণ দশর্ঘ প্রাতরোধের পর সেবান্তোপোলের পতন হয় ও 
নাংসণ অভিযান ভলগা-তগরে স্তালিনগ্রাথ দখলের জন্য মরীয়া চেষ্টা শুর 
করে। উত্তর আফ্রিকার জামনি সমরষল্্ দ্রুত কাররো ও সয়েজ অঞ্চলের দিকে 
এগোতে থাকে । ছাত্র-কাঁব সভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বখন “পৃবতোরণে' 
শুর খরনথর, পশ্চিমে প্রাতহত বঞ্চাবাহনী। শহীদ সেবাস্তোপোলে আর 
ঘৃজ'য় স্ট্যালনগ্রাডে মৃন্তিকামী দুনিয়ার বদ্রবাহ; । হয় বাঞ্িত মুভি নর 
দ্বাসত্ব লাঞ্ছিত শৃঙ্খল-_ছ্িতণর পথ নেই । &৪ 

যুদ্ধের আগুন ভারতকেও ঝলসে ছিল । জাপানী বোষার বিমান ২6. 
অক্টোবরে ব্যাপক বোমাবর্ষন করল টট্গ্রামে। ডিন্রুগড়ে ও আসামের অন্য 
কয়েকটি অঞ্চলে । ভিসেম্বর মাসে বোমা পড়ল কলকাতার, । 'খাদরপৰর 
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বন্দর এলাকায় বোমারধণণে বহ: 'শ্রামক 'প্রাণ হারাল । ছাত্র ফেডারেশন 
জাপ-বরোধী প্রগারকে তাঁত্রতর করল । জনসাধারণের মনোবল অক্ষর রাখার 
জন্য বোমা আক্রান্ত অঞ্চলে ছার প্রচারস্বলগ্যল বন্ততা ও গানের মারফত 
মানুষের মনে ফ]াসবাদের বিরদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত করতে থাকল ॥ সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় লিখলেন £ 
“এখানেও আজ তাই প্রা তরোধ প্রাতরোধ প্রাতজ্ঞা আমার। 
গড়ে তুল দ্‌জ'য় প্রাকার 
সম্মখ সমরে লাল পঞ্টনের খুন 
মনন্তর পদাঞ্ক রাখে ।” 
'নতুন এক উদ্দাঁপ্ত কশোরের কণ্ঠে শোনা গেল £ 
চট্টগ্রাম ? বীর চট্রগ্রাম | 
“*তোমার সংকজপ:্রতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ 
এ আমার নিশ্চিত বিশবাস। 
তোমার প্রাতজ্ঞা তাই আমার প্রাতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম 
আমার হাথাপন্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর ছিলাম । 
(সকান্ত ভট্টাচার্য £ চট্টগ্রাম ১১৪৩ ) 
প্রাতরোধের গান বাঁধলেন বিনয় রায় ঃ 
হোই হোই হোই 
জাপান এ 
আস্যে বাঁঝ 
হামার টারত, 
বার্যাও গাঁ-য়র 
গোরল্ল জুয়ান (বনয় রায় £ জনযদ্ধের গান) 
আর এইসব গান ও কাঁবতা গেয়ে, আবৃত্তি করে বাংলার শহর প্রান্তর 
মুখারত করে তুলল ছা ফেডারেশনের অগণিত কমন ও সদস্য। 
১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে কারারুদ্ধ গ্রান্ধীঞ্জজ অনশন করলেন। তাঁর 
মান্তর দাবিতে বাংলাদেশ জংড়ে ছান্রসভা ও মাছ হল। কলকাতার িরাট 
ছান্রসভার গাম্ধপীজীর ম্যান্ত দাঁব করে. উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিলেন ছাত্রনেতা 
অন্ন্ধাশংকর ভট্চার্য। ২১ থেকে ২৩ আগস্ট রাজশাহীতে প্রাদোশিক ছার 
সম্মেলন হল প্রব্গ উদ্দীপনার মধ্যে । সম্মেলনে বরভূম ছাড়া সমস্ত জেলা 
থেকেই ছান্-প্রাতান'ধিরা এসোঁছলেন। সভাপাতত্ব করেন প্রাসম্ধ প্রান্তন ছাত্র- 
নেতা বিশ্বনাথ, মহখোপাধ্যার । সংগঠনের নতুন সাধারণ সম্পা্ক হলেন 
'অন্দাশঞ্কর ভট্টাচার্য । 
গর পরই এল রাংলায় মহামন্বন্তর । লক্ষ লক্ষ মানদ্য একমবধো অনের 
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জনা শহরে ছুটে এল, প্রাণ হারাল ফুটপাথে । তার বিরদ্ধে রথে দাঁড়াল 
ছ'তপমাজ ছা ফেডারেশনের নেতৃত্ব । শুর হল “বাংলাকে বাঁচাও, আন্দোলন । 
১৯৪৩-৪৪ সালে ছার ফেডারেশনের রণধ্বানই ছিল, যেখানে একজনও ছার 
ফেডারেশনের কম” আছেঃ সেখানেই অন্তত একট রালিফ কিচেন খুলতে হবে । 
অগ্াঁণত শহরে ও গ্রামে লঙ্গরখানা খুলে নিরম্ন দেশবাসীর মৃখে অন্ন তুলে 
দিয়েছে ছান্র ফেডারেশনের কয়েক হাজার কমণ:। মহামারণীর বিরহদ্ধে আভযানে 
এগয়ে এসোছল কলকাতার 'খাঁভন্ন মেডিকেল স্কুল ও কলেজের ছান্রহাতীরা । 
মাসের পর মাস গ্রামে পড়ে থেকে তারা সংগ্রাম করেছে মহামার? ও মৃতার 
[বরুদ্ধে । কলকাতা বিশ্বাদ্বালয়ের উপাচার্ধ ডাঃ বিধানচন্দ্ু রায়কে সভাপাত 
অধ্যাপক ন্রিশুরারি চকবতাঁকে কোষাধ্যক্ষ ও ছান্র ফেডারেশনের নেতা সুনীল 
মুন্সীকে যুগ্ম সমসাদক করে গড়ে উঠল ছাত্র-শিক্ষক যংন্ত রিলিফ কাঁমাট। 
তাদের আহবানে সাড়া 'দিয়ে পাঞ্জাব, বোম্বাই, বিহার, মাদ্রাজ ও অন্যান্য 


অঞ্চল থেকে অর্থ» বস্ত্র, খাদ্য ও ওষধ নিয়ে বাংলায় ছহটে এল ছাদের গড়া 
বহু রিলিফ স্কোয়াড । 


১৯৪৩-এ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাস্্ছাত্র ফেডারেশনের নেতা 
অন্নদাশংকর ভট্রাচা্ধের উদ্যোগে ও ছান্র ফেডারেশনের কন“দের নেতৃ ত্বপ্কুলের 
ছেংলমানুষ ছা্রহান্নীদের নিয়ে শকশোর বাহনণ নামে নতুন সংগঠনের জন্ম । 
দেশপ্রেম, জনসেবা ও সমাজতন্ঘ্--এই তিন আদর্শকে সামনে রেখে, দণাভক্ষ 
ও মহামারণীর বিরহদ্ধে সংগ্রামে কিশোর বাহন? বাংলার কিশোরশীকশোরণদের 
আঁতীপ্রয় সংগঠন হয়ে ওঠে ॥ অঙ্পাঁদনের মধোই এই সংগঠনের মধামাণ হয়ে 
ওঠে কিশোর কাব সংকান্ত ভট্টাচা । বাংলাদেশের বহহ শহরে ও গ্রামে 
কিশোর বাহিনী আভিনয় করেছে সুকান্তের লেখা কাব্য নাঁটকা “অভিযান' । 
নাটকের শেষে একদল কিশোর কিশোরী যখন মঞ্চের উপর দ:প্ কণ্ঠে ঘোষণা 
করত £ “রাজার উপর আর করব না নিভর, আমাদের ভাগোর আমরাই ঈশ্বর” 
--তখন ছোটবড় সকল দর্শকের করতািতে ভরে যেত প্রেক্ষাগৃহ । 


এই যগের ছান্ন ফেডারেশনের কমঁদের সাহস ও দড়তার কথা একটু 
বলা দরকার । আগেই বলা হয়েছে যে ফ্য।সবাদ-ণিরোধী জনবহগ্ধের নাত 
দেশবাসীকে বোঝানো খুবই কাঠন কাজ ছিল। আমাদের শন; ইংরেজ ; 
সৃতরাং তাদের শর জাপান আমাদের 'মন- এই চিন্তার ভেসে গিয়োছিল 
দেশপ্রোমক ছান্র-যুবসমাজের এক বৃহত অংশ । বাংলাদেশের ছান্র-ধৃবপমাদদের 
সবচাইতে প্রির নেতা সুভাষচন্দ্র বসু স্বয়ং এই ধরনের. মতবাদের প্রবস্তা 
ছিলেন। ফলে বাংলাদেশের ছান্র ফেডারেশনের পথে ফ্যাসিবাদশবরোধী 
দায়িত্ব, পাল্পন, করা তখন খহবই কুঁঠিন কাজ,ছিল। কনু। নিদ্দা, ধিরমর ব্য, 
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দোহক িষাতিন- কোনও ছুই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪-এ ছান্র ফেডারেশনের 
কমণ“দের কর্তব্যচাত করতে পারেন নি। 

ছান্ন ফেডারেশনের বহু নেতা ও কমর্দ এই 'হ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের 
দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন ॥ তিন জন [বিশিষ্ট ছান্রক্নী--মৈমনাসংহের ফণা, 
চক্তবতগ* ও ভানহ মজুমদার এবং ঢাকার কা6 নাগ--আততারাঁদের আক্রমণে 
শহশ্দ হয়েছেন। কিন্তু ছান্ন ফেডারেশনের একজন কমও প্রচার থামান, 
1ন বা কোনও ভগরুতা প্রদর্শন করেন নি। 

১১৪৪-এর ডিসেম্বরে কলকাতার মহম্মদ আলা পার্কে লাখিল ভারত 
ছান্ন ফেডারেশনের অন্টম বার্ধক সম্মেলন হল । সভাপাঁতত্ব করলেন বিশিষ্ট 
বাঁদ্ধজীব অধ্যাপক ধূ্জটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রধান আতাঁথ ছিলেন সদ্য 
কারামুন্ত দেশনেন্রী সরোজিনী নাইডু এবং সম্মেলন উদ্বোধন করলেন 
ডাঃ বিধানচন্দ্রু রায় । দরাভর্ষ ও মহামারীর বিরদ্ধে বাংলার তথা ভারতের 
ছান্রসমাজের ও গবশেষত ছান্র ফেডারেশনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন 
[িধানবাব:। বাংলার ছান্রসমাজকে আঁভনন্দন জানিয়ে সরোজিনী নাইডু 
বললেনঃ “আত্মহত্যা আমরা কাঁরাঁন-__আত্মত্যাগ করেছ তোমরা, বাংলার 
তরুণ সমাজ । তোমাদের ধন্যবাদ জানাই । বাংলার ঘোর দ$সময়ে তোমরা 
জনগণের পাশে দাড়িয়ে অপামান্য সেবাকার্য করেছ কে তা অস্বীকার করবে ? 
এখন স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আসন্ন । ঝগড়া ভুলো, একজোট হও, চরম 
ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত ও সংহত হও ।” সম্মেলনের সমাপ্র-ভাষণে 
ধূজণটপ্রসাদ বললেন £ “তোমরা ছাত-এঁক্যের পথ প্রশস্ত করেছ। এই আশা 
য়ে আঁম তোমাদের সম্মেলনে এসৌছিলাম যে তোমরা ছা-এঁক্য গড়ার কথা 
বলবে । আমি আনান্বঘত যে তোমরা ছান্র-এঁকের পথে অনেকদূর এগিয়ে 
গেছ । এক্য একাঁদনে আসবে না, ধাপে ধাপে তা গড়ে উঠবে। এঁক্যের 
দরজা তোমরা খুলে দিয়েছ "****৬ সম্মেলনের শেষ দিনে, দশ হাজার ছাত্র- 
ছা দৃপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ ওঠাল £ “ফ্যাসিবাদ ধৰংস হোক' “সাম্রাজ্যবাদ 
ধংস হোক*, “ছান-এঁক্য জন্দাবাদ ।' 

এই যৃগের ও এর ঠিক পরবতাঁ বছরগ্যালর ছাত্র আন্দোলনের আর একটি 
স্মরণণয় অবদান নতুন গণমুখণ প্রগাতশীল সংস্কৃতির জন্মদান । তার চমংকার 
মূল্যায়ন করে সুভাষ মহখোপাধ্যার 1লথেছেন £ 

“ছা ফেডারেশন থেকেই যে সাংগ্কীতক চ্কোয়াড তোঁর হয়োছল, তা 
বাভি্ন সময়ের প্রয়োজনে সারা বাংলাদেশ ঘুরত। এ'দের অনেকেই পরবতাঁ 
কালে সংস্কীতজ্রগতে খ্যাঁতমান হয়েছেন। তা ছাড়া ৪২ সালে বখন 
ধর্যাসিস্ট-বরোধী লেখক ও শিজ্পী সংঘ গড়ে উঠল সেটাও সম্ভব হয়েছিল 
ছার ফেডারেশনের জন্য ।:.যে নতুন সাংগ্কীতক আন্দোলন যছ্ধের মধ্যে 


১৫৬. 


বাংলাদেশে গড়ে ওঠে, এক হিসাবে বলা বায় ছাগ্ন ফেডারেশন তার জাম তোর 
কগেছল।«৭ 

ছান্র ফেড়ারেশনেরই কম ছিলেন স্বনং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংকাজ 
ভদ্টীচার্য। গোলাম কুদ্দুস, রাম বসুর মতো কাব, কম" ছিলেন আজকের 
প্রাসদ্ধ গায়িকা স্মচিন্রা মিত্র, গণনাট্য সংঘের প্রাসদ্ধ শিজ্পশদের অনেকেই, 
বহনরংপীর তৃপ্তি মিতঃ চলাচন্রকার মৃণাল সেন, চিতকর সোমনাথ হোড়, 
সংগাঁতক,র সাঁলল চোধুরী এবং আরো কয়েকশত তরুণ তরুণী যার! 
পরবত। [তন দশক ধরে প্রেরণা য্যাগয়েছেন প্রগাতশীল সাহতো, শি.জ্প, 
নাটকে ও চঞাচ্চ.ত্র। বাংশার সংস্কাত জগতে ছাত্র আন্দোলনের এ অবদান 
সাত্যই মনে র।খার মতো । 


অসমাপ্ত বিপ্লব (১৯৪৫-৪৭) 


দ্বিতীয় *বযুদ্ধ শেষ হল ১১৪৬-এ ॥। চূর্ণশবচূর্ণ হল নাৎসী জামান ॥ 
বাঁলনে ফ্যাঁসবাদের ধ্বংসস্তুপের উপর বিজয়া লালফৌজ ডাঁড়য়ে দিল 
মান্তর লাল ঝ।ন্ডা। পাথব৭র প্রথম সমাজতন্তী রাষ্ট্র সোবয়েত ইউানয়নের 
জাক্ষ লক্ষ নওজোয়ানের অকাতর অ।আ্দানের মাধ্যমে চূ্শশবচূণ" হল ফ্যাাসস্ট 
রণদানব, রাহ:মুন্ত হল সমস্ত পাঁথবী। পূব ও দক্ষিণপৃব ইউরোপ 
ফ,]1সবাদের কবলমুস্ত হয়ে পা বাড়াল জনগণতন্ঘ প্রাতচ্ঠা করে, সমাজতম্ের 
পথে। এঁশয়াতেও জাপান ফ্য।সবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ম গণ” 
উত্থানের পথে মস্ত হল সমগ্র ইপ্ন্বাচীন, (ভিয়েতনাম, লাওস বা কম্বো ডিয়া)। 
মুক্ত হবার সংগ্রাম শুন করল ইচ্দেনোশয়া । ভারতবর্ষও তখন একটা 
ক্রোধের জমাট আগ্নেয়াগার । 

এই পারাস্থাততে৪ আগস্ট মাসের শেষে, কুচাঁবহারে ছান্্রদবের উপর ববর 
অত্যাচার চালাল পৃণলশ বাহনী।. কারারুদ্ধ রাজবন্দীরাও প্রায় একই সমর 
প্রতশক অনশন ধর্মঘট করলেন মবান্তর দ্ধাবতে । বাংলার ছান্রসমাজ অসহ্য 
কোধে আঁস্থির হয়ে উঠল ॥ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছান্রফেডারেখন তখন সময়ো'চত 
শ্তৃত্ব দিল-_-২৯ আগস্ট বন্ৰীমান্ত ও দমননাত-বিরোধী দিবস তথা 
কুশবহার দিবস পালনের আহবান জানাল সারা বাংলার ছান্রছান্রীদের কাছে। 
ছান্তরা বিপুল সাড়া দ্বিল এই আহবানে । ধর্মঘট হল কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি 
কলেজে । রাস্তা দিয়ে সংগ্রামী মিছিল বের করল প্রায় আট হাজার ছ-্রছান্রী । 
ওয়েলিংটন সেকোয়ারের জনসভায় জমায়েত হল ১৫ হাজার ছান্র-জ্রনতা। 
সভাপাঁতত্ব করলেন প্রবীণ কাগ্রেদসেবী ও 'বাশষ্ট ন:বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ ছানেতারা ছাড়াও, সভায় বন্ততা করলেন 
চোগ্দ বছর পরে সব্য-কারামযন্ত গ্রুগ্রাম বিপ্লবী শ্রীবাণ দত্ত। সভাপাতি আশা 


২৭ 
ইতিহাস--১২ 


প্রকাশ করেন যে সমঙ্ত রাজবন্দখ মত্ত না হওয়া পক ছাতদের এই এক্যবন্ধ 
অভিযানের অবসান হবে না ।৭৮ 

৯ সেপ্টেম্বর থেকে ধমর্ঘট করল প্রা ১৩ হাজার ট্রামশ্রামক ইংরেজ 
মালিকদের বিরুদ্ধে । তাদের সমথণনে এাগয়ে এল ছান্ন ফেডারেশন ও তন্য 
সমস্ত ছারসংগ্ঠনের কমীরা। কলেজে কলেজে সভা করে চাঁদা তুলল ছান্প 
সাধারণ, ধরঘটীদের সাহায্য করার জন্য । রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা 
করল ছান্রকমরা ট্রাম শ্রামকদের দ্বার সমথনে, ধ্যান তুলল £ গ্রাম মজুর, 
রাম যাত্রী এক হও । প্রচচ্ড দমননখতির সামনেও তটুট রইল গ্রাম ধমঘট। 
ছাত্ররা অচল করে দিল শহরের অন্যানা পরিত্হণ বাবস্থাকেও। ইংরেজ মালিক 
[পিছ হটল, বিরাট জনন হল শ্রামকশ্রেণ'র । যুক্ধোত্তর বাংলাদেশে বড় জয়। 

ইাতমধো দেশে এবং ছান্রজগতে সবচেয়ে বোশ চাণ্ন্ দেখা দিল লাঙ্ 
কেল্লায় বন্দধী আজাদ হন্দ- ফৌজের সেনানীধের বিচার নিয়ে । কমিউানষ্ট 
[বরোধা, জাতশরতাবাণী ছাত্র সংগঠনগ্রণীল ডাক দিল ছার ধর্মঘটের । ২১ 
মভেম্বর, ১৯৪6; হাজার হাজার ছান্র বেরিয়ে এল রাজপথে । দণগ্রধ্যনি 
তাদের মথে 'লাল 'কিল্লে কো তোড় দেওঃ আজাদ ফৌও কো ছোড় দেও”, আর 
“লো দিল্লী” । ছাপ্রসভায়ঃ অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষ থেকে তারা বলতে দিল 
না ছাত্র ফেডারেশনের নেতাদের । ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা ও কমা 
কন্তু তবহও রইলেন সেই জঙ্গী ছাত্র মাছলে,ধ্বান তুললেন সংগ্রামীছাত্র একোর 
সপক্ষে । ধমতলা স্ট্রীট আর ম্যাড।ন স্থ্রীটের মোড়ে ধর্ণতলার উপর সশস্ত্র 
ঘোড়সওয়ার প.1লশ 'মাঁছলের পথ আটকাল । তারপর যা ঘটল তা ইতিহাসের 
অঙ্গ হয়ে গেছে। 

ছাত্ররা দ:ঢ, শান্তভাবে বসে রইল ॥ তাদের দাবি ঃ ১৪৪ ধারার এলাকা 
ডালহোস স্কোয় রে তাদের যেতে দিতেই হবে । তদানীন্তন প্রধান কগ্রেপী 
নেতা শরৎ বস্‌ ছাত্রদের কাছে এলেন না, চিঠি পাঠালেন ছাদের ফিরে যেতে 
পল্লামর্শ দিয়ে । কয়েকজন ছাত্র [9ঠ ছি'ড়ে ফেলে দিল, সমগ্র মিছিল চীংকার 
করে জানাল £ আমরা ফিরে যাব না। একটি ছেলে গান গাইতে শুর করলো 
সতেজে 'কঘম কদম বাড়ায়ে যা”। মুহহএহহ ধন উঠতে লাগল 'জয়া ছন্দ" আর 
ডালহেস চলো । সন্ধ্যা ৬টায় গোরা সাজেন্ট ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, সিছিলের 
উপর চলল গুলি, ধর্মতলা স্ট্রী:ট রন্তান্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল রামে*্বর 
বন্ব্যোগাধ্যার ও গারব নওজোয়ান আবদুস সালাম । আহত হল আরও 
অনেকে ॥ তলপেটে গঙ্জি লাগল পোস্গ্র্যাজুয়েট বাণিজ্য বিভাগের ছান, ছাত্র 
ফেডারেশনের নেতা অরুণ সেনের ॥ কিন্তু মিছিল ফিরে গেল না ছনুভঙ্গ হে 
"আবার জড়ো হল তারা। ছায়াবান থেকে কাতার দিয়ে ছানেরা এসে বসে পড় 
তাহের পালে । বদলেন ফাঁস্যর গারব আর আগ্র্গ দেশসেরকরা--গাঁহলা দের 


এগ? 


খীবমলপ্রাতভা দেবী আয় জ্যোতিম়্ণ গাঙ্গহলণ,--কমিউীনিস্ট নেতা নূপেন 
চক্রবত্তণ, ছাঘনেতা রমেন ব্যানাজপ ও আরও অনেকে ৷ বসে রইল মিছিল 
সারা রাত, ব্যারিকেড গড়ে, সশস্ন পলিশ বাহিনীর মুখোমূথি। পরান 
ই২ নভেম্বর তামাম কলকাতা ভেঙে পড়ল ধর্ণতলা চ্ট্রীটে। শধ্‌ মিছিল 
আর ছিল । লালঝাণ্ডার ডাকে সাধারণ ধর্মঘট করেছে লক্ষ লক্ষ শ্রীমক-- 
কাকনাড়া থেকে বজবজ অবাধ. চাকা বন্ধ: করেছে ট্রাম, বাস, টযাঞসি আর 
গরকশা । ইসলামিয়া কলেজের ছারা এল মুসলিম লীগের সবংজ পতাকা 
নিয়ে । হাজার হাজার ছান্র দৌঁড়ে গিয়ে বুকে জাঁড়িয়ে ধরল তাদের সব্জ 
পতাকা গিট দিয়ে বেধে দিল কংংগ্রসের তেরাঙ্গা ঝাণ্ডার সাথে । পর্ব 
কলকাতা থেকে রঙকলের মজুরদ্র 'মাঁছল এল, লান্ঝ।ণ্ডা হাতে । তাদেরও 
বৃকে জাঁড়য়ে ধরল ছারা, রন্তপতাকাও বেধে দিল তেরঙ্গা আর সবহ্্ 
পতাকার সাথে । পতাকা, দল, মত আর ছাঘ্ু-জনতার মিলন- বাযাঁরকেডের 
সামনে, সামাজ্যবাদের মহখোমহখি, স্বাধীনতার শেষ লড়াইয়ের মহড়া চলছে। 
ছা্রদের মুখে মৃতুাভয়হণীন শ্লেগান £ জয় হিন্দ! চলো ড্যালহাউাস। চলো 
দল | ইংরেজ, তুমি ভারত ছাড়ো ! 

মাছলের ম্রোতে সোঁদন ভেদে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বাধা, পালিয়ে 
গয়োছল গোরা পল্টন আর বন্বৃকধারী গৃখাঁ ফৌঁজ। জর হয়েছিল নিরস্ত্র 
'মাছলের, বপ্লবণ ছা আন্দোলনের । ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উপর 
মৃত্ু-পরোয়ানা জারি হয়োছল--তার পুরোভাগে ছিল বাংলার ছান্র- 
সমাজ ।৫৯ আর এই বৈপ্লাবক পাঁরাস্থাতিতে নাঠিক নেতৃতদানের মধ্য দিয়ে, 
ছাণ্রদের বংহৎ অংশের মনে কাঁমউনিস্ট পাট ও ছাদ ফেডারেশন সম্বন্ধে 
আগের দু বছরের সন্দেহ ও রাগ বহু পারমাণে কেটে গেল । প্রায় রাতারাতি 
ছাগ্র ফেতারেশন আবার হয়ে দাঁড়ল বাংলার সংগ্রামী ছান্র-আন্দোলনের 
সবচেয়ে আম্থাভাজন সংগঠন । ছাত্র ফেডাত্রেশন এই কানের সংগ্রামের 
উপর প্াান্তকা লিখল £ 'রন্তের স্বাক্ষর । &০০০ কাপ বাক্রি হল ছাদের 
মধে এক সপ্তাহ না যেতেই। আতাঞ্তত ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করল 
পাস্তকাটি। 

১১৪$-এর শেষে চট্টগ্রামে অনহ্ঠিত হল প্রাদেশিক ছাপরসম্মেলন । প্রা 
২০ হাজ।র সদস্যের & শত প্রাতানাধ। সোজা সংগ্রামের ময়দান থেকে গদ্মেলনে 
যোগ দিলেন॥। সম্মেলন মণ্চে দট বিরাট ফেস্টুন ঃ এক'টতে লেখা অনন্ত 
গণেশের মৃন্ত চাই, অনাটিতে লেখা স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ শংরধ করো । 
সম্মেলনে সভাপাঁত্স্ব করলেন সারা ভারত ছার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাক 
সতাপাল ডাং। আঁভবাদন জানালেন পাঁহাতাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শবপ্পবশ নেতণ কঙপনা দত্ত ( যোশশী )। সংকান্ত কাঁবতা আবাত্ত করঝোন ৫ 


১৭৯ 


আমার ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে, 
ক্ষৃষ্ধ এদেশে, রন্তের অক্ষরে । 

১৯৪৬-এ সারাদেশ থমথম করছে, সাম্রাজ্যবাদকে শেষ আঘাত হানবার 
জন্য প্রহর গুনছে দেশবাসী । আবার বারুদের জ্কুপে আগ্রিসংযোগ করল 
কলকাতার ছাঘ্ুসমাজই । ১১ই ফেব্রুয়ারি, আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম 
নেতা ক্যাপ্টেন রশীদ আ'নর মযান্ত দাঁব করে কলকাতায় ছা ্রধর্মঘটের ডাক 
দিল মুসালম ছার লগ । ছাত্র ফেডারেশন তাকে সমর্থন জানাল । সর্তক 
ছাত্র-ধর্মঘট হল কলকাতার ও শহরতলীতে । ড্যালহাটীসর মুখে ছান্রামাছলকে 
আটকাল সশস্ত্র প্যালশ। ডেপ্টি কামশনার দোহা ছাত্রদের হুমাক দিল £ 
এখনই ফিরে যাও, নয়তো চুরমার করে দেব । সমস্ত মিছিলের হয়ে ধারালো 
জবাব 'দিলেন প্রাদ্দোশক ছান্ন ফেডারেশনের সম্পাদক অন্নবাশংকর ভট্টাচার্য £ 
*্পেটাতে পারঃ গুলি করে মারতে পার । কিন্তু আমাদের চুরমার করতে 
পারবে না ।”৬ 

পুলিশের আক্রমণ শুরু হল। প্রাতরোধে রুখে দাঁড়াল দ্রাম, বাস ও 
রিকশা শ্রামকরা। এক ঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল কলকাতার সমস্ত 
যানবাহন । লক্ষ লক্ষ ছাত ব্বক, বাস্তবাসী নওজোয়ানঃ হন্দং-মহসলগাৰ 
জনতা সামিল হল প্রতিরোধ-সংগ্রামে গড়ে তুলল পথে পথে ব্যারিকেড ॥ 
মুখে তাদের রণধ্বান 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়' আর শহন্দু-মুসলমান 
এক হও ।১ কংগ্রেস ও মুসালম লীগ নেতারা পছন্দ করলেন না জনতার এই 
লড়াকু মেজাজ, 'বন্তু বাধা 'দিতেও সাহস পেলেন না । বাংলার গ্রভন“র কেসী 
সাহেব ভারত সরকারকে গোপন 'চাঠতে লিখলেন £ “আমার স্পন্ট ধারণা 
হয়েছে যে প্রধান দ:টি দল, কংগ্রেন ও লীগ বিক্ষোভ চায় না, কিল্তু তারা 
নিজেদের দলের তরুণ কমপদের রুখতে পারছে না, তাদের প্রভাবা।্বত 
করছে কাঁমউনিস্টরা 1৮৬৯ 

সোঁদন সংগ্রামের ডাক দিতে সাহস করে এগিয়ে এল কমিউনিস্ট পাটি 
এঁগয়ে এল ছার ফেডারেশন ॥ সমর্থন জানাল আর সমস্ত ছানুসংগ ঠন-_ 
মহসালম ছাত্র লাগ, ছা কংগ্রেদ ও অন্যানারা । কেসা সাহেব পৃবেদ্ধিত 
পন্নে লিখলেন £$ «এই-সমস্ত বিক্ষোভের পিছনে সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠন 
হ'চ্ছ ভারতের কমডাঁনস্ট পাঁটি'। আমাদের হাতে নিভ'রযোগ্য প্রমাণ আছে 
যে এরা বিক্ষোভকে দীঘন্ছায়ী করতে চাইছে । এদের লক্ষ্য সশস্ত গণাবিপ্রবঙ২ 
ভারতের পবগিলের তৎকালাঁন সামারক সবাধনায়ক সার ফ্রান্সিস টু গারও 
লথেছেন £ “কলকাতা শহরের হিন্দ মুসলমান শখ যত দাঙ্গাবাজ জনতা, 

কাঁমউনিস্টদের উস্কানিতে সব্বাত্মিক লড়াইতে নামল” ।৬৩ 
১ইই ফেব্রুয়ীর কাঁকনাড়া থেকে বজবজ, ফুলেম্বর থেকে চাঁদপানা 


1১৮০ 


পর্যন্ত-্কলকাতা আর আশেপাশের জেলায় সবাত্বক সাধারণ ধর্মঘটে 
সামিল হল প্রায় ১০ লক্ষ শ্রামক-হম্দু মুসলমান, বাঙালণ 'হম্দৃস্থানী 
ওঁড়িয়া--সবাই । আগ্মগভ* পারাস্থিতিতে ছাণ্সংগ্রামের একটি ফুলকিই 
ঘাবানল জবালতে সক্ষম হল। ১২ই ফেব্রুয়াঁর সাম্রাজাবাদী সশস্ম বাহনণীর 
বাধা ভেঙে, কলকাতার রাজপথে 'বিজয্ন-মাছিল করল লক্ষাধক নরনারণ, 
ভাদের মধ্যে ছাঘ্রাই ছিল প্রধান । ১৩ ফেব্রুয়ার অমতবাজার পান্রকা 
লিখল £ “গতকাল ও আজ কলকাতার রাজপথে আমরা যা দেখলাম, তারই 
মাম গণ-অভুতখান ।” ১২, ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারণ, সারা বাংলাদেশ অচল হয়ে 
প্ইল--হরতাল, সাধারণ ধর্মঘট, ব্যারিকেডের লড়াইতে। 

ঘাঁটি বর্ণনা 'দাঁচছি £ 'কলকাতার বড় বড় রাজপথে টহল দিচ্ছে ইংরেজ 
ফোৌজ ॥। তাদের গালতে এখন পধ্স্ত মারা গেছে ১৫০ জন নরনারণ। 
কলকাতার যানবাহন তিনান ধরে একেবারে অচল । 'শিয়ালদহ ও হাওড়া, 
কোনও স্টেশন থেকেই ট্রেন ছাড়ছে না. ট্রেন আসছেও না। রেলপথ জনতার 
বরোধে বিপষস্ত। শ্র'মক অণ্চল থমথম করছে । সারা কলকাতা জুড়ে 
মোড়ে মোড়ে রয়েছে ব্যারিকেডের অবরোধ 1৮৩৪ 

«কলকাতা শহরে ফৌঙ্জ টহল 'দিচ্ছে। উত্তর কলকাতায় মোতায়েন আাছে 
গ্রীন হাওয়াডাঁস, মধ্য কলকাতায় ইয়ক'স ও ল্যাঞ্কসরা এবং দক্ষিণ কলকাতায় 
গ্ুর্খা রাইফেল দল ॥ সবন্ রাস্তায় ব্যারকেডের অবরোধ । ডক অণুলে 
[বিক্ষোভ ছড়াচ্ছে । ট্রেন বন্ধ করার উদ্যমও চলছে । ইংরেজদের সমস্ত 
ধঘোকানের কচ ভেঙ্গে চণশ্শবচূর্ণ । 'মাঁলটার লার পোড়ানো হচ্ছে। 
চৌরঙ্গীতে বহু মৃতদেহ পড়ে আছে। উত্তর কলকাতা কার্যত আমাদের 
হাতছাড়া 1৮৬৫ 

নাঁভশ্বাস উঠোছল সাম্রাজ্যবাদের । ভারতে ভ্রমণ শেষ করে, ব্রিটিশ 
প্বালামেপ্টার দলের নেতা অধ্যাপক ফ্ল্যা্ক রিচার্ডস, লন্ডনে ফিরে প্রধানমন্যী 
আটেলশকে বলেছিলেন £ “আমাদের চটপট ভারত ছেড়ে চলে আসা উচিত, 
ধইলে ভারতবাসীরা আমাদের লাথ মেরে তাড়িয়ে দেবে ।স্ড ইংরেজ 
সেনাপাঁত টুকারও পরে িখেছেন £ ”১৯৪৬-এর গোড়ায় ভারতাঁয়দের মধো 
ইংরেজ রাজত্বের বিরদ্ধে অসন্তোষ ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং 
ছাদের উপর আমরা আর কোনও আচ্ছা রাখতে পারছিলাম না ।৬৭ 

শুধু সাম্রাজ্যবাদই ভয় পায় নিঃ ভয় পেয়েছিলেন দেশের উপরতলার 
আতর নেতারা -ভয় পেয়োছিলেন আসন্ন গণাবপ্রবকে । ১২ই ফেব্রুয়ারি 
রাতে, কলকাতার তামাম হিন্দু-মৃসলমান। ছা নওজোয়ান বখন প্রাণ তুচ্ছ 
বরে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন কংগ্রেস সভাপাঁত মৌলানা আজাদ 
এক বিবৃতি দিয়ে বললেন $ “কলকাতার রাজপথে এখন গস্ডা-রাজ চলেছে, 


৯১৮১ 


আমরা তার নিষ্দা করছি ।”৬৮ শরৎচন্দ্র বসু বললেন £ “গত ঘৃদিনের ঘটনা 
দেখে বোঝা যাচ্ছে যে গৃম্ডারা ও দারিত্বজ্ঞানহখীন লোকেরা এখন শহরে নেতৃ 
করছে। এ আমরা িছতেই সহ্য করব না ।৮৬৯ নাজমংদ্ৰীন, ইস্পাহানি 
প্রমূখ মসালম লগ নেতারাও সংগ্রামী জনতার নিন্দা করে বাত থলেন। 
একমান্র কমিউনিস্ট পার্টিই বক ফযালয়ে দাঁড়াল জনতার পাশে । ডাক দিল 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধণী চূড়ান্ত গণ-বিপ্লবের জনা দেশবাসণকে তোর হতে। 
রাস্তায় সংগ্রামরত, মরণজয়ণ ছাত্রদের হয়ে সংকান্ত লিখলেন £ 
আকাশে বাতাসে 'জিক্ঞাসা উদ্দাম, 
গুণ্ডার ঘলে আজও লেখাওনি নাম ? 

রশীঘ আলি দ্বিবসের [বিদ্রোহী কলকাতা শান্ত হতে না হতেই, বোম্বাই 
জার করাচণীতে ফেটে পড়োছিল ভারতণয় নোৌসেনাদের বিদ্রোহ । গোলা নির 
প্রতীক ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাককে ছি'ড়ে, তার জারগায় বিদ্রোহীরা একসাথে 
ভাঁড়য়ে দিয়োছিলেন কংগ্রেস, লগগ ও কাঁমউনিস্ট দলের পতাকা | বদ্রোহী 
নোৌ.সেনাদের উপর আকাশ থেকে বোমাবষ্ণ করতে অস্বীকার করে ধর্মঘট 
করোছলেন সমস্ত ভারতীয় বৈমানিকরা । প্রার মৃঠোর মধ্যে এসে পড়োছন 
স্বাধীনতা ॥। কচ্তু ব্যর্থ হল সে উদ্যম, অসমাপ্ত রয়ে গেল গণবিপ্লব- জাতীর 
নেতৃত্বের দ্বিধা এবং 'বপ্রবভীতির জন্য । ইংরেজের কামানের মুখে নর, 
নেভাদের ধমকের সামনেই থমকে দাড়য়ে, সোঁদন পথঘ্রষ্ট হয়োঁছিল ভারতের, 
স্বাধীনতা-বপ্রব । 

এীপ্রল-মে মাস থেকে বাংলাদেশে শুর? হল শ্রামকশ্রেণ আর মধ্যশ্রেণীর 
কমশ্ঘর সংগ্রাম ॥ ধর্মঘটের পর ধমণঘট । এত ট্রেড ইউানিয়ন কমণ তখন 'ছিল 
না বাংলাঘেশে। এগয়ে এসোঁছল ছাত্র ফেডারেশনের কারা । যেখানেই 
শ্রামক বা কর্মচারীদের ধমণঘট, সেখানেই দৌঁড়ে গিয্লোছল ছান্রকমীরা, ছাত্র 
শোভাষাবীরা । ডাক-তার ধম'্ঘটের পমথণনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘউ 
হয়োছল ২৯ জুলাই । জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ধম'ঘট ভাঙার 
চক্রান্ত ব্যথ" করে দেয় ছাত্ররাই। দালাল আর পাালিশ-ভাতি' জাঁপের সামষে 
পথ অবরোধ করে শরে পড়ে ছাত্র ফেডারেশনের নেতা কমলাপাঁত রায়, সরোঞ 
হাজরা, আরও অনেকে ॥ অল হীন্ডয়া রোডিও দপ্তরের সামনে একই ভাবে পঞ্চ 
অবরোধ করেন ছাঘ্র ফেডারেশনের নেন্রী গীতা মুখোপাধ্যায়, অলকা 
মঙজহমদারঃ আরও অনেকে ॥ 

এই যুগের সংগঠিত ছান্র-আন্বোলনের বিশেষত ছাণ্ন ফেডারেশনের আন্- 
কাট বড় সাফল্য--ঘণঘমেয়াদী কারাদণ্ডে শ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের গণ- 
সংগ্রামের পথে মহন্ত করা॥। ১১৪৬-এর জুলাই মাসের শুরহতে বচ্ঘীমি 
কাঁমাটি এই বার বন্দীদের মুন্ত করার ছ]ঁবতে আন্দোলনের ভাক ঘেন ॥ 


১৮৭, 


ইউনিভা?াঁট ইনাস্টাটউটে 'বিয়াট দ্বান্রসভার ছান্র-ফেডারেশনের নেতারা ডাক 
দেন £ জালালাবাদের বীরদের প্রয়োজন হলে জালালাবাদের পথেই মনন্ত করব । 
সুকান্ত কবিতা লিখলেন, সভায় তা আ"বাত্ত করা হল £ 
ওরা বাঁর, ওরা আকাশ জাগাতো ঝড় 
ওদের কাহন? [বদেশীর খুনে 
গল বন্দুক বোমার আগুন 
আজও রোমাণুকর। 
এক পক্ষকাল স্কুলে কলেজে আবর৷ম প্রচার চলল ঃ ২৪ জুলাই, 
কল্পকাতার সম্নস্ত ছার আইনসভার় চলো, বন্দরীম্ান্ত আদায় করে তবে আমরা 
ঘরে 'ফিরব। 
২৪শে জুলাই বন্দীমবান্ত কাঁমাট ও বঙ্গায় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের 
সা্মীলত আহবানে দণ হাজার ছান্রছাঘীর দঞ মাঁছল আইনসভার প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করল । মহখ্যমন্তী সোরাবদ৭ ছান্ুৰর সামনে এসে বজ্বমাত্তির পর্নো 
টালবাহানা করতে থাকলে, ছান্ন ফেডারেশনের সম্পাদক, ছারনেতা অন্বাশংকর 
ভট্ট চা চাঁৎফার করে বলেনঃ প্রাতশ্রুতি চাই না, মহন্ত চাই । দশহাজার 
কণ্টে প্রাতধ্বান ওঠে £ ম্যান্ত চাই, মস্ত চাই। সোরাবদণ প্রকাশো বথা দিতে 
বাধা হন যে ৩১শে আগস্টের মধো বন্দীদের মৃল্তি দেওয়া হবে।৭* দাঘ' 
১৬১৬ বছর কারাবামের পর মু্ত হন বন্দীরা । দ্রগর্ঘ এক দশক ধরে ছান্র- 
সমাজ ও ছাত্র ফেডারেশনের যে বন্দীম্যীন্তর সংগ্রাম চাল।চ্ছিল, ভা এতদিনে 
পরিপূর্ণ জয়লাভ করে । চট্টগ্রাম বিদ্রোখীরা সহ সমস্ত বন্দী বীরেরা মৃত্ত 
হয়ে আঁভবাদন জানান বাংলার ছান্ন আন্দোলনকে, বাংলার ছন্ন ফেডারেশনকে। 
ইতিমধ্ শ্রামকশ্রেণী, ছান্র-্ফুবসমাজ ও দেশবাসীর এই বিপুল এঞ্জকে 
বপন করার জন্য গোপনে যড়য্ল্র করছিল সাম্রাজ্যবাদ । ইংরেজদের 
উস্কানিতে ও সাম্প্রদায়কতাবাধীদের প্রতাক্ষ নেতৃত্বে কলকাতার ভয়াবহ ভ্রাত্ব- 
ঘাতী দাঙ্গা বেধে গেল ১৬ই আগস্ট । আগুন জবলল নোয়াখালিতে। বিহারে, 
পাক্কা ভারতে । ভাইয়ের বিরদ্ধে ছরিকা উদত করল ভাই, পিশ্চিন্ত ধখংসের 
ছাত থেকে রেহাই পেল উভয়ের শত; ইংরেজ সাম্রাজাবাদ। সামারকভাবে 
ধহবল ও হতোদ্যম হয়ে পড়ল ছাত্র আহন্দোলনও । তারপর ধারে ধারে 
ছারা নামল দাঙ্গাবরোধী অভিধানে । ছাত্র ফেডারেশনের কমশরা বহু 
জায়গার প্রাণ তুচ্ছ করে দাঙ্গার পথ রংখে দাঁড়াল, ছাঙ্গা-বিধ্বস্ত মানুষের সেবার 
আত্মানয়োগ করল । দেই ভয়ংকর দঘুযোগের আমলে, ঝলকাতার চালু 
কথাই ছিল যে হন্দ্‌-মহসলমান একন্রে থাকতে আর গল্পগুজব করতে পারে 
একমা আম শ্রামকদের আস্তানায় আর কলকাতা বিষ্ববিধ)ালয়ে । পরে অবশ্য 
কমলার হাসানাবা থানার সংগ্রাম কৃষকরা, লালঝাশ্ডা হাতে নোয়াখালিক 


১৬৩ 


ছবাঙ্গাবাজদের পথ রুখে, সারা পূর্ববাংলায় দাঙ্গার আগুন জহলে ওঠা বচ্ধ 
করে, দাঙ্গাশবরোধী সংগ্রামের শ্রেঠ কীত রচনা বরোছলেন। 


ছাত্র আন্দোলনের আর একটি স্মরণীয় অবদান হচ্ছে সারা পৃথিবাঁর মুল্তি 
লংগ্রামের সঙ্গে ভারতের মণু্ত সংগ্রামকে যুত্ত করা । দ্বিতীয় বশ্বযযদ্ধর শেষে 
ইউরোপ ও আামোরকার ফ্যাসজ্ট বিরোধা সংগ্রামী ছান্রসমাজসেতুবন্ধন করলেন 
এঁশয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমোরকার সাম্রাজ্যবাদশীবরোধা, জাতীয় মা্ত 
লংগ্রামী ছাগীপমাজের সঙ্গে । ১১৪৬ এর আগস্ট মাসে চেকোস্লাভাকয়ার 
ঘাজধানী প্রাগ শহরে অনৃষ্ঠিত হল প্রথম বন্ব ছাত্র মহাসম্মেলন, জন্ম 
পেল এঁকাবন্ধ বি্ব ছান্সংস্থা-_-আন্তষ্ীতক ছা ইউীনয়ন ([. 0.8 )। 
শ্রই মহাসম্মেলনে ভারতের ছাত্রপ্রারতীনাধ ৭লের ন্তেত্ব করেন, 'নাথখিল ভারত 
ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সংগঠক ও কলকাতার বাশন্ট ছাত্রনেতা গোতন 
চট্টোপাধাযার, নিবাঁচিত হন আন্তজতক ছাত্র ইউনিয়নের কাষ'করখ সাঁমাতিতে । 
আই মহাপদ্মেলনে একদিকে যেমন স্পেনের সোভল শংরেরর কারাগার ভেঙ্গে, 
ফেরারণ ছাত্রনেত্র মারিয়া এসেছিলেন, যেমন এসেছিলেন যৃগোস্লাভ গোরলা 
ধাহনীর অনাতম তরহণ সেনানী রাইকো টমোভিচ, তেমনই এসোছলেন 
[মিশরের রাজপথে 'ন্রাটশ ফৌজের সঙ্গে রন্তান্ত ছাত্রসংগ্রামের দুই নেতা ও 
নেন্রী__গামাল ঘাঁল ও ইঞ্জিএফলেতুনা এবং ইন্দোনেশিয়ার মরণজয় ছান্রনেতা 
আহমেদ সারপূনো (পরে মাদিয়'ণের ব্যর্থ গণঅভুংথান, ১৯৪৯ এ যান 
হীন হ'ন)। ফ্যাসিবাদ ও উপনিবোশক পাম্রাঙ্বাঘকে সমপৃণ' ধ্বংস করে 
প্রাতাট দেশের জাতার স্বাধীনতা, গ্রণতান্লিক আঁধকার ও সামাজক ন্যায় 
বিচারের ভীত্ততে যুদ্ধ শোষণের বিপদমনন্ত নতুন পাঁথব? গড়ার সংক্প নিজ 
আই মহাসম্মেলন ॥ রণধ্যনি রাখল ; যুদ্ধের ময়দানে নয়, খেলার ময়দানেই 
মালত হবে 'বিছ্বের ছাত্র সমাজ ॥ বেয়নেটে আমরা পরস্পরকে বিদ্ধ করব 
ঘ্া। সৌদ্রাত্রের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরব একে অপরকে । 

ভারতের ছা সমাজের আমন্ত্রণে ১১৪৭-এর গোড়ায় ভারতে এলেন বিগ্ব- 
ছাঘ-ঘুৰ প্রাতনাধরা-এই প্রথম । চারজনের দল-ফরাসী ছারনেত 
গাঁ লাতুঁপর, পোভিরেং যৃবনেতী ওল:-গা চেট্টচষ্রাকনা, যুগোস্লাভ ছারনেজ 
ক্লাইকো টমোভিচ ও ডেনমাকের যুবনেতা হোম-। 
“ ইতিমধ্যে ১৯৪৭এর ২১ জানুয়ারি ফরাসণ সাগ্রাজাবাদ কর্তৃক ভিয়েখনামের 
উঠার দস্হা আক্রমণের প্রতিবাদ, ছাপ ফেডারেশনের ডাকে ধর্মঘট করে সারা 
ধাংলার ছান্রপমাজ। পৃলিশের গুলিতে শহণ৭ হয় কলকাতার দুই ছাঘধাঁররজন 
“গর সুথেল্দবিকাশ, মৈমনাঁসংহের অমলেঞ্দ] ॥ বুলেট বিদ্ধ হয়ে আহত হয় 
কলকাতার ছা কাব জ্যোত রার, ছানকমণ রণামত্ সেন (তখন আর, এস, পি 


১৪ 


ছ্বলের কমাঁ)। মৈমনসিংহের ছাত্রী আনতা। লাঠির আঘাতে. আহত হ'ন 

ধহদ ছাত্রহা রঃ তার মধ্যে মনে রাখার মত ঘটনা, কলেজস্টীটে পালিশের এক 
ঘড় কত/কে ছাত্রীকম" (পরে খ্যাতিমান লোথকা ) স.লেখা সান্যালের জতো 
দিযে প্রহার করে হেষ্তার হ'ন ছা ফেডারেশনের বহু? নেতা- কমলাপাতি 
ঘর, দেবকুমার বসু, সরোজ হাজরা । মাথায় গ্রেপ্তারধ পরোয়ানা [নয়ে ছাত্র 
জংগ্রাম পরিচালনা করেন মৈমনাসংহের ছাত্রনেতা কান রায় । 

এই ছান্র সংগ্রামের বড় সাফল্য, দমদম [বিমান বন্দরে সমস্ত জঙ্গণ 'বমান 
€লাচল তারা বন্ধ করে ধিয়েছিল। ১১৫৮তে ভারত সফরের সময় সে কথা 
মনে রেখোঁছলেন ভিয়েনামের আঁবস্মরণীয় নায়ক হো চি দিন। কলকাতার 
পৌর-সম্বর্ধনায়? বুকে জাঁড়য়ে ধরে আঁনঙ্গন করোছলেন ১১৪৭ এর [ভয়েনাম 
দিবসে ব্বলেটে আহত ছ ঘ্রমণ রণতমন্্ সেনকে, চিঠ লিখে, স্বাক্ষরযুত্ত ছাঁব 
পাঠিয়ে আভনন্দন জানিয়েছিলেন ১১৪৭-এর দই ছাত্রনেতা কমলাপাত রায় ও 
গোঁতন চ'ট্রাপাধ্যায়কে-_-ভাদের মারফত বাংলার সমগ্র সংগ্রামী ছান্রসমান্রকে। 
ধাংলার ছার আন্দোলনের ললাটে সে এক অসামান্য রাজটকা। 

১৯৪৮-এ ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতাতেই অনংক্ঠিত হয় দক্ষিণপূব এশয়া 
ধ্ব সম্মেলন--সমগ্র এঁশয়া মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধণ ছানর-যুব সংগ্রামের 
গাক উচ্চ রিত হয় সেই মহাসম্মেলনের মণ্ঠ থেকে 1৭১ 

তবে তার বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধের পারসরে সম্ভব নয় । 

শশা এক'ট দিকের কথা সামান্য একটু বলব । চল্লিশের দশকেই কলকাতায় 
চাকায় ও বাংলার অনাঃও ক্রুমেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রগাতিশীল মুসাঁলম 
হুত।া বাংলার ছান্রসংগ্রামের মূল স্রে/তধারার সঙ্গে যুস্ত হতে থাকে । ১১৪০-এ 
ঘলওয়েল মনহমেস্ট অপসারণের আন্দোলনে ইসলামিয়া কলেজের ছার 
খারত্বপূর্ণ ভামকার কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৪৬-এ কলকাতার রসণদ 
অ।লিদিবসে হাজার হাজার ম:সাঁলম, ছাত্র ধর্মঘট, মাঁছল, ব্যারিকেডের লড়াইতে 
ঘংশ নিয়েছেন। তারপর মাঝখানে দ্বিাতি তত্রের বিকৃত প্রচারের শিকার হয়ে 
খ্াযাপক মুসলিম ছান্রসমাজ পাকিস্তান আন্বোলনে ভেসে গেলেও, সাম্পর- 
ধারিকতার বিরুদ্ধে তখনই কলকাতায় রুখে দাড়য়েছেন পোষ্টগ্রযাজয়েটের 
ছাত্রকমাঁ সালের আহমদ, প্রোণডে'সী কলেজের ছ রকম শহপদল্লাহ কায়সার 
আরও অনেকে । ঢ.কার ছান্নেতা মুনীর চৌধখর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র 
ফেতারেশনের সাধারণ সম্পাদকা গীতা মুখাজধর সঙ্গে একে প্যাস্তকা রচনা 
করেন-_নতুন য্রগের নতুন [পক্ষা । 

শংধ, মনে কারিয়ে দেব যে ছাত্র আন্দোলনের এই অঞ্কুরই দেশভাগের চার 
ধছরের মধো বাংলার্দেশে'ভাষা আন্দোলনের বনদ্পাঁততে পাঁরণত হয়েছিল-* 
পচ্মা মেঘনা কণফুলীর পাড়ে লাখো ছান্রহানীর মরণজয়ণ গানে মুখারভ 


১৮৬ 


হয়োছিল ঢাকা, মৈমনাসিং, টট্টগ্রাম, বারশাল--আামার ভাই-এর' রন্তে রাঙানে' 
একুশে ফেয়ার, আমি কি ভুঁজিতে পারি । ১৯৭২-এর জানংয্ার মাসে' 
স্বাধীন বাংলাদেশে, ঢাকা নগরণতে এই প্রবন্ধের লেখককে প্রগাঢ় আলিঙ্গন 
করে বঙ্গবন্ধ্‌ শেখ মৃজীব বলেছিলেন; রসাঁদ আলি দবসের ছান্র”ংগ্রামে 
আমাদের রস্তের রাখীবম্ধন হয়েছিল, সে কথা ভুলব না। উভয় বাংলার 
গোরবতাই মরণজয়+ ছাত্র সমাজ, যারা বরাবর লড়েছে, লড়বে, "রাত্রির গভদর 
বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল” কে ছিড়ে জন্ম 'দিতে। 


পাদটীক! 

১। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ বাংলা প্রদেশের গভর্নর ছিলেন সার জন 
আযাশ্ডারসন । চণ্ড দ্মননশাত ও সন্মাসের রাজত্ব চ'লানর জন্য তার 
শাসন কাল «আযাশ্ডারসনণ রাজ' নামে হীতহাসে কুখ্যাত । 

২। জওহরলাল নেহরু £ আত্মজীবনী ( ইংরোজ সংস্করণ) 

৩। অমৃতবাজার পাকা, ২৪ মা৮ ১৯৩১ 

৪) সোমনাথ লাহড়ী, রচনা বলণ, প্রথম খণ্ড সভ্য হবার আগে" 

&। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় £ সাক্ষাৎকার, ছাত্র আভযান বিশেষ সংখ্যা, 
কলকাতা, ১৯৬৯ 

৬। অমৃতবাজার পন্রিকা॥ ১০ িসেম্বর। ১৯৩৫ 

৭। চন্যোহন সেহানবশশ £ সাক্ষাৎকার, কাঁলিকাতা ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৫ 

৮। নয়াদিল্লির অজয়-ভবন সংগ্রহশালাতে সংরক্ষিত মূল ইংরেজি থেকে 
লেখকের বঙ্গানুবাদ । 

৯। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় £ কামউানম্ট হলাম, মোঁদনীপনর, ১৯৭৬ 

১০।॥ আনন্দবাজার পাকা, ৩ আগস্ট, ১৯৩৭, কলকাতা 

১১। এ 

১২। রবান্দ্নাথের লিখিত ভাষণ হইতে- আনন্দ বাজার পাকা, ৩ আগক্চ 
১৯৩৭ কলকাতা 

১০। অমতবাজার পান্রকা, কলকাতা, ১৫ আগন্ট ৯৯৩৭ । 

১৪। অমতবাজার পান্রা, ১৬ আগন্ট ১৯৩৭ 

১৬। অমৃতবাজার পান্নকা, ১৬ আগন্ট ১৯৩৭ 

১৯1 অনৃতবাজার পাণ্নকা, ২৯ আগন্ট ১৯৩৭ 

১৫. বিষ্বনাথ মুখোপাধ্যায় £ কমিউনিষ্ট হলাম, ১৯৭৬ 

১৪) অমৃতবাজার পন্িকা, ১৪ মার্চ ১৯৩৮ 


১৮৬ 


১৯। 
২০। 


১। 
২ 
২৩। 
২৪ । 
বি 


ব্৬। 
৭। 


২৮। 
২৯। 
৬০। 
৩১। 
ডহ। 
৩৩। 


৩৪! 
৩৬ । 
৩৬ । 
€৭। 


হ৬ । 


৩৯ । 
৪০ । 


৪৯। 
৪ । 


জমহতবাজার পান্রকা, ১৫ মার্চ ১৯৩৮ ্‌ 

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 8 "ছান্র ফেডারেশনের গোড়ার যৃগণ ৪০ বর্ষ” 
পতি" স্মারকগ্রম্থ, ১১৭৬ 
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প্রমিথিয়ুস শৃঙ্বযুক্ত হোক 
মঞ্জু চট্টেপাধ্যায় 


গ্বর্গ থেকে জানের আগুন এনে পাঁথবীর মানুষের মনের শঞ্খল খুলতে 
চেষ্টা করোছিলেন দেবপৃত্র বীর প্রামাথয়স। স্বর্গের দেবতারা ক্রোধে উন্মত্ত, 
হয়ে তাকে বন্দগ করেছিলেন ॥ বন্দী প্রাম'থয়হস শঞ্খল ছেড়ার জন্য গর্জন 
করছে- সেই রুদ্ধ গর্জন পাঁথবীর আকাশে বাতাসে । এই বন্দা প্রামাথয়ুসকে 
শৃঙ্খলমংস্ত করার দরত্ব সারা পাঁথবীর ছান্রসমাঞ্জের, যাদের মন তরুণ, 
ভাজা ; চোখে যাদের নতুন পাঁথবী গড়ার স্বপ্ন । সমাজের স্পর্শকাতর তৰে 
অসম সাহসী এই ছান্রপমাজ । দেশে বিদেশে মানুষের মন যেখানেই বল্ৰা 
করবার স্টো হচ্ছে কিংবা আলোর আভাতে মানৃষ অজ্ঞতার অন্ধকারে হাতড়ে 
বেড়াচ্ছে সেখানে তাদের মস্ত ও আলোর সন্ধান দিতে হবে ছান্রদেরই ।৯ 
ছান্ররাই দেশের ভাবষাৎ। 
১১৪৪ সালের ডিসেম্বর মনে কলকাতার মহম্মদ আলা পাকে নাখিল 
ভারত ছান্র ফেডারেশনের অণ্টম বার্ধক সম্মেলনে আমাম্ঘিত আতাথ শ্রীমতণ 
সরে।জনী নাইভু বলেন “সণ সারা পাঁথবাঁর তরুণ সমাজের চিরানের মা, 
কেননা আম ভালবাসি পথবীর যৌবনকে । আম পাঁথবীর যৌবনকে এত 
ভালবাস কারণ তাদের গায়ের রং ধর্ম বা রাজনোতিক মতামত যাই হোক 
না £্ন, তারাই তো প্াথবাঁর ভাঁবষ্যৎং__যৌবনই-তো আগামী দিনের আশা 
ভরসা ।”২ 

বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতার এই মীস্তর আলোর সন্ধানে বেরিয়ে 
পড়লেন 1হন্দ্‌ কলেছের ছাত্ররা । সময়টা উানশ শতকের বিশ িশ চলিশের 
ঘণক। "শাক্ষত যুবকদের মনে নতুন শিক্ষা এক নতুন চেতনা এনে 'দয়েছে, 
যে চেতনা থেকে তারা অন্ধাঁব*বাস ও কুসংস্কারের পাকে পাকে জড়ানো যে 
আমাদের সমাজ, সেই সমাজকে মস্ত করতে চাইছে । কাজ কঠিন, বাধা অনেক, 
আর কঠিনের সঙ্গে লড়াই যে সবচেয়ে বেশ প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ উদ্ধত যৌবন । ফরাসী 
বিপ্লব, আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপীয় ব্ান্তবাদ ও ব্যাস্ত বাধানতা 
ছাত্রদের মনে ঝড় তুনেছে। বিলেত থেকে জাহাজে করে টম শেইনের রাইট 
অব ম্যান' বা বেল্থামের 'ইমানাঁসপেট দি কলে।নিজ' এর মত বই কলকাতা 
পেশহলে তা চোখের নিমেষে বিক্রী হয়ে যেত 'হন্দ? কলেজের ছাত্রদের মধ 
__এ খবর পাওয়া যাচ্ছে তখনকার কালের সংবাদপন্র বেঙ্গল হরকরা-তে।, 


১৮৯ 


এই হম্ঘু কাগজে ১৮২৬-এ মান্র ১৭ বছর বয়সের ষুবক হেনরী লুই 
পঁভাঁভয়েন ডিরোজিও এলেন শিক্ষক হয়ে। অঙ্গ কাঁদনের মধ্যেই কলেছের 

এক অংশ ছাত্রদের মন জয় করে নিলেন 'তিণি, শিক্ষক হলেন বম্ধ্য। বলেজের 
ক্লাশে সব কথা মন খুলে বলার সুযোগ নেই, সময় নেই, বলাও যায় না, তাই 
তাঁরই বাড়তে বসতো নিয়মিত আলোচনাচক্ত । কত ক আলোচনা হত-_ 
সামাজিক, নৈতিক, ধমঁয় ও শিক্ষা সম্পা্কত । প্রচলিত কুসংস্কার ও রক্ষণ- 
গীলতার বরুদ্ধেই ছল তাদের বিদ্রোহ । ওখানেই তৈরী হল আযাকাডোঁমক 
আযসোসয়েশন, বাংলাদেশের সম্ভবত প্রথম ছাল সংগঠন । সব কিছং প্রশ্ন করে, 
তর্ক করে, যযান্ত বৃদ্ধি দিয়ে জানা এবং তবেই তাকে গ্রহণ করা--জাগরণের যে 
প্রথম লক্ষণ তাই প্রকাশ পেল এই ছাদের মধ্যে । 

উল্লেখযোগা যে এ সময়ই এরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন 
তাতে শ্থান পেয়েছে স্বীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম এবং 
মতণদাহর বিরুদ্ধে ও বিধবা 1ববাহের সপক্ষে মতামত | কাগজ বার করেছেন 
'পাথেনন*-তবে প্রথম সংখ্যার পর সমাজের চাপে হয়ত সংখ্যাটি আর 
'আলোর মুখ দেখতে পেল না । শুধু তাই নয় শিক্ষক ডিরোজওকেও কলেঙ্ত 
থেকে পদত্যাগ করতে হল, অভিভাবকদের এবং কলেজ বর্তৃপক্ষের চাপে । 
1কন্তু যে মস্ত বহদ্ধর আলো তিনি জহালয়োছলেন ছাদের মনে তা নিভজ 
না। 

১৮৩৩ সালে হিন্দ কলেজের একদল ছান্র গড়ে তুললেন সবতনতবশীপকা 
সভা ॥ সভার আলোচনা হত বাংলা ভাষায় । সমাজের ও দেশের সবঙ্গিপন 
উন্নাতই ছিল সভার আলোচনার বিষয়বস্তু । সংগঠনের সঙ্গে যৃস্ত ছিলেন 
ররমাপ্রসাঘ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনমাধব দে, দ্বারকানাথ মিত্র, হরগোপান্গ 
বসু এবং হিন্দ কলেজের আরও ছা ।৩ 

১৮৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারণ পাঁচজন প্রগাঁতিশীল ছাত্র যুব--তারণণচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতন লাহড়ী, তারাচাঁদ চক্রবতণ ও 
রাজকৃফ দে যুস্তভাবে স্বাক্ষর করে একাঁট সভা ডাকেন। উদ্দেশা দেশের 
নানাবিধ সমস্যার নিয়ামত আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন চাই । সভাটি 
হয় ১২ মার্চ, সংস্কৃত কলেজে । উপস্থত ২০০ জনের মধ্যে অধিকাংশই 
ছিলেন ছান্ল। এই সভা থেকেই তৈরাঁ হয় “সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভা 
নামে একাঁট সংগঠন ॥ সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দেবেঙ্্রনাথ ঠাকুর, মধ্স্দন দত্ত, প্যারীচাঁ সিত, কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
স্লামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ঃ মহেশচচ্দু দেব--প্রমখদের 
নামের উল্লেখ আছে। 

সংগঠনাটিতে যে সব আলোচনা হত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বিদ্যাসাগর 
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শবধবা বিবাহ আদ্দোলন শুরু করার একদশক আগে মহেশচন্্র দেব বিধ 
[ববাহের সমর্থনে এক জোরালো প্রবন্ধ লেখেন, উদয়চা্থ আটা মাতৃভাষা 
শিক্ষার মাধাম ও সরকারণ ভাষা হওয়ার সপক্ষে প্রবন্ধ লেখেন এবং স্ীণিক্ষার 
'িল্তার মম্শার্কত প্রবজ্ধও প্রকাশিত হয় । 

১৮৩৩ সালে হন্দ কলেজের ছান্র কৈলাশচন্দ্র দন্ত “১১০ বছর পরে তোমার 
বজপনার ভারতবষ"' নামে প্রবন্ধ প্রাতিযোগতার ১৯৪৫এ £৮ ঘণ্টা রোজনামচা' 
নামে একাট প্রবন্ধ লিখে প্রথম পুরস্কার পান। প্রবন্ধাটতে ছাট লেখেন 
ইংরেজতবর অতাচারণ শাসনের বিরদ্ধে ভারতে গণাবদ্রোহ ফেটে পড়ে 
মম য়কভাবে ইংরেজ বড়লাট গাঁদচাত হয়, শেষ পধন্ত বিদ্রোহ পর।জিত হয় 
এবং বিদ্রোহের নেতা এক বাঙালা তরহণের মৃত্যদণ্ড হয় । মৃতার পৃবে 
তরহণাঁট জনসমক্ষে ঘোষণা করেন স্বাধীনতার জন্য শেষ রন্তবিন্দু ঢেলে দেবার 
সৈয়ে মহৎ কাজ কছ্‌ হতে পারে না।৪ 

স্ব।ধাঁনতার কোন স্পন্ট চিন্তা তখন বাঙাল শাক্ষত শ্রেণশর মনে ছিল না 
17ই, তবে পরাধীনতার জালা যে ভাবেই হোক তারাও অনুভব করেছেন 
বলেই মনে হয়ঃ অন্তত একটা অস্পন্ট ধারণা সচেতন ছান্রসমাজের মনে আনা- 
গোনা করত । 

তাই ১/৪১-এ ছার যুবরা মিলে তৈরশ করলেন “দেশাং তোঁষণী সভা । 
[হন্দ, কলেজের প্রান্তন ছ্র সারদাপ্রসাদ ঘোষ সভা প্রাতভ্ঠার দিনে প্রধান বস্তা 
1হসেবে স্পন্টভাবে ইং:রজ শাসনকে ধিকার 'দিয়ে বললেন *স্বাধানতা হঠনতাই 
আমাদের সমস্ত দু্শার মল কারণ । দেশের দুগ্গাত মোচতনর জন্য আমাদের 
একাবন্ধ হতে হবে দেশপ্রেমেই হবে, একের ভিত্তি । এই সংগঠনটির অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হল যে এর দরজা খোলা রইল জাত ধর্ম বর্ণ নাব“শেষে সমস্ত 
ভারতণয়দের জন্য । যাঁদও এই গোড়ার পৰে মুসলমানদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
এদের ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া বায়না । 

১৮৪৩ এর আরেকটি ঘটনা উল্লেখষোগা । সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা'র 
এটি আলোচনা চক্ত সংস্কৃত কলেজে অনচ্ঠিত হয় ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে । 
সভায় ইংরেজদের [বিচার ব্যবস্থা সম্পাকতি একি সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ পাঠ 
করেন দাক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥। সভায় সভাপাতত্ব করছিলেন এককালের 
গিডরোজয়ান, তখন [হন্বকলেজের অধ্যাপক তারাচদ চকুবতণ। কলেজের 
তধঃক্ষ ডি. এল. রিচ.ড"সন সভায় উপাস্থত ছিলেন, বন্ততার মাঝখানে তান 
ধকবার বন্তাকে বাধা দিলে সভার সভাপাঁতি আপান্তি ্গানান। তিনি তখন চুপ 
করে গেলেও, আবার বস্ততার মাঝে বাধা দিলে তারা61দ তশব্লভাবেই তার 
'আসন্তে।য প্রকশে করেন, তখন রিচার্জসন অপমানিত বোধ করে সভা ত্যাগ 
করেন । বস্তা শেষে তারা51৭ [রিচার্ড সনের ব্যবহারের তাঁক্ষ। ভাষায় সমা- 
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লোচনা করেন এবং পরান অধাক্ষের ঘরে গিয়ে নিজের পদত্যাগ পরও ছাখিজ 
করে আসেন । এই ব্যন্তিত্ব ও আত্মসত্মানবোধ অনহসরণীক্প ॥ এরপর উল্ত সংগঠন, 
সংস্কৃত কলেজে আর কোন সভা করেনি ।৬ 

১৮৪৬ এ ছন্দ, কলেজে একটি প্রবন্ধ প্রাতযোগিতা হয় বিষয় ".০381 
বা 'আনুগত্য" ! যে ছাট প্রথম পুরস্কার পান তিন আনহগত্যের নান।ন 
মাহমা কীর্তন করে প্রবন্ধ শেষ করেন এই বলে যে, দেশ যাঁদ [বেশীর পরাধণন. 
থাকে তাহলে সেই শাসন ও শাসকের প্রাতি আনহগত্যের চেয়েও বড় আদর্শ 
হচ্ছে দেশপ্রেম ॥ বিদেশী শাসনের শংঙ্খলহিমন করার চেয়ে মহত্ডর কত'ব্য 
আর কিছ নেই। 

1বদ্েশী দাসত্ব যে অবমাননাকর এ বোধ স্বভাবতই শিক্ষিত মানসে ছিল । 
আবার ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ত1দের 
কাছে উন্মত্ত হয়েছে এ কৃতজ্ঞতাবোধও ভাবের মধ্যে কাজ করেছে। সব্পার 
ছল শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা । তখন ভারতের নানান জায়গায় ছোট বড় কৃষক 
বদ্রোহ তো শুর হয়ে গেছে । কিন্তু কৃষকের সঙ্গে কোন নৈকটাবোধ ছিল না। 
এ সময়ের ছাত্র সমাজে, তাই এ সময়কার ছান্ন আন্দোলন প্রধানত সামাজিক. 
কৃসংস্কার,রক্ষণশণীলতা [কিম্বা ধবাবিবাহ প্রবর্তন বা বহুবিবাহরোধ ইত্যাদি 
[বিতক" ও লেখালোখর মধোই পীমত ছিল। 

তবে এ যুগের ছাত্র আন্দে'লনের যেটা সবলতা তা হাচ্ছে কোন রকম 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব এদের মনকে আচ্ছন্ন করেনি । জাতপাতের সমস্যা দ্বারাও 
এরা 'বদ্রাস্ত হনান ॥ তবে সবচেয়ে বড় কথা ছান্রদের সে সমাজে একটা 
আলাদা অস্তিত্ব আছে। ইংরে জীতে যাকে বলে 8908180 720010- সেটাই 
এ যুগের ছান্ন আন্দোলন জোরের সঙ্গে প্রাত্ঠা কঞ্তে পেখেছে। ভাবষ্যথ: 
ছান্র সমাজের কাছে- এটাই হল লবঠেয়ে মহল্যবান পাথের ॥ 

মাঝখানের ঘটনা বহুল কতগরখলো ব্ছর কেটে যায় । ১৮৫৬৭র মহা- 
বর্রোহ সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ শালকবর্গকে আতা্কত করে তোলে। 
শাসনের চেহারা পাল্টাতে থাকে। আমাদের চেতনার স্তরেও আনে 
পাঁরবত'ন। 

১৮৭৫-এ সংরেন্দ্নাথথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দমোহন বস বিলেত থেকে 
দেশে ফেরেন । আনন্ৰর সঙ্গে যোগাযোগ হয় তখনকার ছাত্র সমাজের একাংশের 
সঙ্গে। তখন প্রগাঁতশশীল ছাত্রদের একটা বড় অংশই ব্রাঙ্ধ সমাজের সঙ্গে যযন্ত 
হয়েছেন । অনেবেই িবনাথ শাস্তীর “চেলা” ॥। কৃষকুমার মিল, বাপিন চন্দ 
পাঁগ, সন্দরধ মোহন দাস প্রমূখ অনেকেই সুরেদ্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের সঙ্গে 
দলেখা করেন এবং এবং একটি প্রগতিশীল ছান্ত সংগঠন তৈরীর ব্যাপারে সাহাযা 
চান। ১৮৭৬ প্রাতত্ঠিত হল স্টুডেন্পং আসোসয়েশন । সরেন্দনাথের, 
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জবালামর়ী বন্তুতা এই তরুণ ছাত্রদের মনকেও দেশপ্রেমের আগুনে প্রজ্াঁলত 
করল। বিপিন চচ্দ্ু পাল লিখছেন «কলিকাতা ছান্র-মণ্ডলশকে অবলম্বন 
কাঁরয়া সরেগ্্রনাথ ধেমন সেকালের শিক্ষানবশশ বাঙালধদিগের রাম জখবন 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ছান্রমণ্ডলীই সরেন্দ্রনাথের এবং আনন্ৰ 
মোহনের রাষ্ট্রনায়কত্বও গাঁড়য়া তুঁলিয়াছিল ।৮ 

উনিশ শতকের মধ্যভাগের শিক্ষা জগতে একটা বড় ঘটনা মেয়েদের পড়তে 
আসা। প্রধানতঃ রাঙ্গা বা খম্টান ধের সঙ্গে বুন্ত পারবারের মেয়েরাই স্কুল 
কলেজে পড়তে এসেছেন বেশী ॥ হিন্দু ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া অজ্পাবস্তর 
শিখলেও প্রকাশ্যে স্কুলে বা বলেজে তারা তখনও আসেননি ॥। তবে পড়া- 
শুনা করতে শুর করলেও বাধা ছিল অনেক ॥ শিক্ষিত মাহলাদের নামের 
তালিকা এখানে দেবো না শুধ কার্ধান্বনী বসহ এবং চন্দ্ুমখী বসুর কথা 
উল্লেখ করবো । 

কাদাঁদ্বনী ১৮৭৮ এ সবপ্রথম মাহলা (বেখহন স্কুল) কাঁলকাতা 1বম্ব- 
বিদ্যালয় পাঁরচালিত এন্রন্স পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাস স্ৃছ্ট 
করোছিলেন। তাঁর জন্যই ১৮৭৮-৭৯ তে বেথংন স্কুলে কলেজ ক্লাসের পত্তন 
হয়েছিল । হীতমধ্যে দেরা্‌ন প্রবাসী ভূবনমোহন বসুর কন্যা চন্দ্রমুখী বসুর 
বিশেষ আবেদনে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় তাকে এই পরপক্ষা দেবার জন্য 
বিশেষ অনুমাত দেয় । এরা ধজনেই কৃতকার্য হয়ে বেখুন কলেজে বি এ 
পড়েন। ১৮৮৩ তে এরা দুজন প্রথম মাহলা ঘাতক হলেন শুধু এশিক্পাতে 
নয়, সম্ভবত ব:টিখ সান্ভাজোই | চন্দ্রমুখাী কাঁতত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করেন 
এবং বেথুন কলেজের প্রথম মাহলা অধ্যক্ষা নিষুস্ত হন । তাঁর সাফল্যে খুশী 
হয়ে বিদ্যাসাগর নিজের হাতে গ্লেহ উপহার লিখে তাঁকে সমগ্র সে্পায়র 
রচনাবলী উপহার দিয়েছিলেন । 

কা্দম্বিনী কিন্তু গতানুগতিক পঞ্ে এলেন না, তিনি গেলেন ডান্তার?, 
পড়তে । মেডিকেল কলেজে ভাত হওয়া এই শতকের গোড়ার দিকে ছেলেদের 
কাছেও একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল ॥। সাহসের সঙ্গে ছেলেরা সে চ্যাল্জে 
গ্রহণ করেছিলেন। সেই তুলনায় কাদদ্বিনীর সাহসের কোন তুলনাই হয় না। 
জবশ্য তাঁর পেছনে এখনকার সমাজ সংস্কারকরা (দ্বারকনাথ গাঙ্গুলী, রাম- 
কমার বিদ্যারর়, বিজযকৃষণ গোস্বামী প্রমুখ ) ছিলেন । পরে তান এঁডনবরা 
1বম্বাবদ্যালর থেকেও ডাজ্গারণ 'ভিগ্রা অঙ্ধঘন করে আমাদের দেশে প্রথম, 
নাহলা ডান্তার হন ।৮ 

লেখাপড়ার বা স্বাদোশকতায় মেয়েদের ভূ'মকা থাকলেও কোন রকম ছাত্র 
আন্দোলনের সঙ্গে তখন মেয়েদের কোন যোগ ছিল না। 

এ সময়কার ছাদের আন্দোলনের আর একাঁট নতুন ধারা উল্লেখ করার 
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অত শিবনাথ শ্াস্মী তখন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। তাঁরই আদর্শে 
অনতপ্রাণিত হয়ে কিছন ছাত্র গড়ে তোলেন “সমদশশ গোষ্ঠী” ৷ সমাজতল্ম 
কথাটা তখন আমাদের দেশে একেবারে অপারিচিত নয় ॥ তবে ইউরোপে এ 
কথাটা তখন খ্ববই,পপপারিচিত। সাম্যবাদ, সমাজতন্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা 
বিদ্বান স্পা তখন শুর; হয়েছে ॥ সম্ভবত শিবনাথ শাস্লীর মনেও সমাজ- 
তা'জ্লক ভাবধারা কোন ছাপ ফেলেছে । এই পমশী গোষ্ঠী আগ্নসাক্ষণ করে 
শপথ নিলেন “স্বায়ত শাসনই আমরা একমান্ন বধাতৃনা্িন্ট শাসন বাঁলয়া 
স্বীকার কার আমরা জাতিভেদ মানিবনা আমরা র্যান্তগত সম্পান্ত অন বা 
রক্ষা কাঁরব না.''সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রতোকে নিজ নিজ প্রয়োজন 
অনহযায়? অর্থ গ্রহণ কারয়া স্বধেশের হিতকর কার্যে জীবন উৎসর্গ কারিব ।৮৯ 
প্রাতজ্ঞা পন্রে সাক্ষর করেন 'বাঁপনচন্দ্র পাল, সন্বরীমোহন দাস, গগনচন্দ্ু 
হোম প্রমুখ ॥। শিধনাথ চাকুরীতে ইস্তফা "৭য়ে প্রাতজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। 
ইলবার্ট ?বল আন্দোলন বাংলার ছাত্র সমাজকে আবার চাঙ্গা বরে তোলে। 
চারচন্দ্র দন্ত স্মৃতিচারণ করে [লিখেছেন “স্কুলে ভাতি: হওয়ার কিছুদিন পরে 
সুরেনবাবূর জেল হল। আমরা সবাই কালো ফিতে পরলাম । সভা করে 
'বন্তুতা হল সব বুঝলাম না, কম্তু মনে একটা স্থির [বধবাস হলো বে একটা 
সূত্রপাত হচ্ছে ।১* এবারে জাতীয় জাগরণের সঙ্গে হাতে হাত রেখে বাংলা 
দেশে ছাত্র জাগরণ ও ছাত্র আন্দোলন শুরু হল। জাতীয় আন্দোলন ছান্ 
সমাজকে দূরে সারয়ে রাখতে পারলো না। ছার সমাজও দেশের রাজনীতির 
'সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ল। 
সরকারণ 'শিক্ষা সাঁচব কালহিল ফতোয়া জার করলেন, যে ছা স্বদেশী 
'আদ্দোলনে যোগ দেবে সেই বিতাঁড়ত হবে সরকারী স্কুল কলেজ থেকে । 
এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে আযাণ্টি সাকুলার সোসাই'ট । এটি সম্ভবত বাংলার 
এণ ছা সংগঠন ॥ এর প্রধান পুরুষ কৃষকুমার মিল, আর উল্লেখযোগা দহজন 
সংগঠক সাঁট কলেজের চতুথ বার্ধক শ্রেণীর ছা শচীন্দপ্রসা্ বসু ও জাপান 
ফেরত তরুণ ইঞজিনীর়ার রমাকান্ত রায় । ছাত্র সংগঠন এই সময় শুধ্‌ শহর 
য়, শুধু কলেজ নয়, মফঃস্বলের স্কুল কলেজেও গড়ে উঠতে থাকে । কাত 
-পরবতপূকালে বিপ্লবী আন্দোলনে ছান্রদের অংশগ্রহণ এবং জাতখয় আন্দোলনের 
নানান ধারার সঙ্গে পুরোপ্হার যুস্ত হয়ে যাওয়ার সূচনা বোধ কার এই সময় 
থেকেই হয়। ছান্ররা এ সময় দেশপ্রেম, কর্মতখপরতা এবং সাহসই শুধু 
“দেখিয়েছেন তা নয়, উল্লেখ করার মত অসাম্প্রদায়ক চাঁরযও দোঁখয়েছেন। 
, সৌসাইির বা্ধক সভায় প্রাতবেদন দিতে গিয়ে শচন্দুপ্রনা্ বলেন হন্দু 
মুসলমান এক্যের জন্য আমাদের উদ্যোগী হতে হবে এবং 'শিবাজী উৎপবের 
. ব্যাপারে কোনও মতেই সোসাইটির জাড়য়ে পড়া উচিত নয়, কেমনা তাতে 
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আসলমানঘের মনে আঘাত লাগবে ।১১ কোথাও সাম্প্রধায়িক দাঙ্গার খবর 
পেলে সেখানে এরা ছুটে গেছেন সাম্প্র্গায়িক সম্প্রণীত রক্ষা করতে । ১১০৬ 
সালে ছাদের এ ধরনের কাষকলাপ সাঁতাই বিস্ময়কর । 

শিক্ষাজগতে সরকার? অন্যায় হস্তক্ষেপ দেশের খানহযকে উদ্ধষ্ধ ধয়ল 
জাতাঁয় শিক্ষা নাঁত প্রণয়নে । কি পড়ানো হবে, কেমন শিক্ষা হবে, শিক্ষকরা 
কেমন হবেন--এ সব কিছ? নিয়ে গণগত ভাবে নতুন চিন্তা এল, ১৯০৫-৮এ 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধামে গঠিত হল [800081 000101 ০1 
48000০80000. শহরে গ্রামে তৈরী হল জাতায় বিদ্যালয়, তৈরণ হণ যাদবপুর 
ইঞ্জিনশীয়ারিং কলেজ, তৈর* হল ন্যাশনাল মোঁডকেল কলেজ ইত্যাদি । দলে 
দলে ছা সরকারণ স্কুল কলেজ ছেড়ে এসব স্কুল কলেজে পড়তে এলেন। 
দেশের সেরা ছান্ররা এলেন এসব জায়গায় । শিক্ষকতার দারত্ব নিলেন 
'বীন্দরনাথ স্বয়ং, স্যার গ:রুদাস প্রমখরা । এর অজপ কিছুকাল পরে আরও 
বৃহত্তর আদশ“ নিয়ে রবখন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন বিশ্বভারতী | সে এক জোয়ার । 
বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'নবধুগের বাংলার” এ জোয়ারকে ধরে রাখার চেষ্টা 
ক:রছেন। তবে এ আদশ: বেশীদন টিকল না, কারণ ছাত্রদের বেশীর ভাগই 
বাঁধা প:থ পড়াশুনা করেছেন, আভভাবকরা তাতেই অনেক নিশ্চিন্ত থেকেছেন, 
নতুন নতুন সুযোগ স্যাবধার প্রত্যাশী হয়ে থেকেছেন। 

তবে ছান্নরা বাঁধভাঙা বন্যার মত রাজনগাততে এলেন গান্ধী আন্দোলনের 
আহবানে! গান্ধীর নতুন আদর্শ চুম্বকের মত আকর্ষণ করল ছান্ত, অভিভাবক 
বিশেষ করে মাঁহলাদের ॥ তবে ছাত্ররা এলেনও যেমন, তেমনি আবার ইংরেজের 
সীমাহীন অত্যাচারের সামনে আহংস আন্দোলনে বাঁতগ্রন্ধ হয়ে সশস্ম বিপ্লব 
আন্দোলনের ডাকে সেদিকে চলেও গেলেন । আর একাংশ ছাত্র সম্পূর্ণ এক 
গতুন পঁথবার স্বপ্ন দেখলেনঃ প্বপ্ন দেখলেন শোষণমনন্ত এক সমাজতাম্মিক 
জগতের-_ রুশ বিপ্লব তাদের পথের দিশার? । ছার আন্দোলন শৈশব ছাড়িয়ে, 
'কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পা রাখল । 

১৯১২৮ সাল। নাইমন কাঁমশন এল ভারতে । কমিশনকে বয়কট করে 
সারা ভারতে হরতাল পালন করল। পালিশ প্রোসডেন্সি কলেজের ছার 
সংসদের সাধারণ সম্পাক প্রমো ঘোষালের উপর লাঠি চার্জ করে। ছারা 
'ধর্ঘট করে কলেজ চ্কোয়ারে জমা হয়। এই প্রথম রাজনৈতিক কারণে 
'বেথংন কলেজের মেয়েরাও ধম'্ঘট করেন। প্রমো ঘোষাল ও স্কটিশ চা 
কলেজের শচীচ্দ্রনাথ মনকে কলেজ থেকে বাঁহছ্কার করা হয় । বেখন কলেজের 
'মেয়েদেরও কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এ্ঘনের বর্ণনা দিচ্ছেন 
'বেখুনের প্রথম বরের ছাঘণী বীণা দাস (ভোঁমিক)। প্ৰু-একাঁট চক নিয়ে 
'বোরয়ে পড়লাম আমরা জনাঝয়েক ছানী--যতগ্যাঁল ক্লাসে পারলাম কোর্ডে 
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লিখে দিলাম--“আগানশকাল, দেশব্যাপী হরতাল। আমরা -বেখুন স্কুল ও 
রুলেজের ছারীরাও সেই হরতালে যোগ দেবার সম্ধান্ত নিয়োছ। একটি 
বোনও যেন সেদিন বিদ্যালয়ে যোগ না দেন এই প্রাথথনা। শুর হল 
1715091 ০870091, অভূতপনর্ব সাড়া পাওরা গেল ।”৯২ এই সময়কার 
বেথুন কলেজের ছার অরুণা মৃন্পী বলেছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে তখন 
সকালে মেয়েদের কলেজ খুলেছে ॥ সেখানকার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্ক্ষা তখন 
মীরা দত্তগৃধ । সেদিন বেথুনের বাহত্কৃত মেয়েদের তান সাদরে তাঁর 
কলেজে স্থান দিয়েছিলেন ।”১৩ 

এরপর থেকে জাতীয় মান্ত সংগ্রামে বেখুন কলেজের মেয়েদের জন্য একটি 
ক্ছান স্বানার্ঘন্ট হয়ে গেল । বাংলা দেশের প্রথম ছাত্রী সংগঠন গড়ে তোলেন 
কমলা দাশগুঞ্চ, কল্যাণী দ্বাস, সুরমা মিন্র--সবাই বেথুনের ছাতী। 
প্রীতিলতা আর কঞ্পনা বেথুনেরই মেয়ে । কঞ্পনা তার উচ্ছল প্রাণবন্যায় 
সমস্ত কলেজটাকেই প্রলাবত করে তুলতেন। এখানকার অধঃক্ষা রাজকুমারী 
দাস বলতেন “এ মেয়েকে আমার কলেজ থেকে সরাতেই হবে- নইলে ও 
কলেনের সব মেয়েকে বার করে 1নয়ে যাবে ।*৯৪ 

ছাপ্ররাতো রান্ত।য় নেমেছেন এবারে আন্তে আস্তে মেয়েরাও বোরয়ে এলেন। 
একি দুটি করে মৃলালম মেয়েও সাহস করে এগয়ে এলেন ৷ ঢাকা [ব*্ব- 
1[বদ্যালল্লের প্রর্গাতশীল মনোভাবাপন্ন ছান্ররা যারা মূলতঃ সংস্কাতি কমী 
[ছলেন তারা বডি কুসংস্কার, প্চা্পদতার [বরহৃদ্ধে সংগঠন ও সংঘ গড়ে 
তুলে আন্দোলনের একি ইতিবাচক ধারা গড়ে তুলতে চাইীছলেন। এই সময় 
গাকা বিশ্বাবদ্যালয়ে একাঁট মা ছাত্রী পড়তেন তাঁর নাম ফাঁজিলতুনেসা। 
তাঁর বিষর ছিল গাণত। তিনি টাঙ্গাইলের মেয়ে । এটা যে কত বন্ধ 
ঘুঃসাহাঁসিক কাজ তা এখনও বুঝতে কোন অস্যাবধে হয় না। 

এই সময় ঢাকার তরুণ সাহত্যমোদী ছান্ররা পাকার পদ প্রথার 
সাহাত্যিক অস্যাবধা” শীষ'ক প্রবন্ধ লেখেন ॥ কঠোর সব সংস্কার ও দেশা- 
চারের বাধা ভেঙ্গে, বোরকা ছাড়া, প্রচালত ঘোমটা ছাড়াঃ সে যুগে একক 
এটি মুসলমান মেয়ের পক্ষে বশ্বাবদ্য।লয়ে ক্লাশ করা খংব সহজ ব্যাপার 
ছিল না ॥। নবান সাহত্যমোদী ছারদের উদ্যোগে মলতঃ এ পারবেশ আর 
আবহাওয়াতেই পা বিরোধী পংঘের জন্ম । কা বিশ্বাবদ্যালয়ের ছা 
আন্দোলনের দেরেতে হলেও প্রাথামক ভাত্ত তৈরশ হল। এই সংঘ কমশুরাই 
পদ্প্রথা ও নানা ধরনের কুসংস্কার ও কুমাচারের 'বরহন্ধে ছাত্র জমমত গড়ে 
সআুলাছল। ১১২৬ সালে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালর ও কলেজ শিক্ষকরা সাঁদ্মলিত 
ভাবে একা প্রগাতকামী সংগঠন গড়ে তোলেন যাতে কুসংসকারাচ্ছমন মুসালম 
"সমাজ নংস্কার মুক্ত মন পিন ন্তা করতে ওকথা বলতে পারে । আবহ 
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হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, কাজণ মোতাহার হোসেন 
প্রমুখ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।১৫ 

ছান্ন আন্দোলন যত জোরালো হচ্ছে, ছান্ আন্তত্ব সমাজ, শিক্ষা ও রাজ- 
নীতিতে বত প্রাতম্ঠিত হতে চলেছে তত তাদের বিরদ্ধে অতিবাম বা 
প্রাতাকুয়াশীলদের অপপ্রচার ও আক্রমণ শুরু হয়েছে । প্রশাসকও ছাত্র 
সমাজের এই বিন্ফোরণকে আর অগ্রাহা করতে পারল না। ছারা এই অপ- 
প্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল তাঁদের পাকা "ছাত্র আঁভধান" প্রকাশ করে। 

এই সময় সারা ভারতেই ছান্র আন্দোলনে একটি বৈপ্লীবক গুণগত পাঁরবততন 
ঘটে। নতুন ভাবনা 'চস্তা ছান্র ছাত্রীদের মনে উশক ঝুশক মারছিল, যাঁদও 
দবটা খুব শটে ছিল না। এসোঁনের কথ” বইয়ে মানিকুস্তলা সেন লিখছেন 
তাছাড়া ছান্রদের সভায় শুধু দেশের স্বাধীনতার কথাই নয়, সমাজতন্ত্র 
কথাও আলোচিত হত। যারা ভারত ছান্র ফেডারেশনের পুরোধা ছিলেন 
তৎকাল?ন সবভারতীয় নাগকরা সেরা ছাগ্রাই । তখন দেশের হাওয়ায় 
সোশ্যালিজমের একটা আকর্ষণীয় হাতছান ছিল। তঃুন সমাজের চোখে 
মুথে তখন সমাজতন্মের স্বপ্ন । এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরাও তো 
বারশাল থেকে এখানে এসে মিলেছি ।১৬ 

১৯২৮ এ ২২ থেকে ২ সেশ্টে'্বর কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 
এক সম্মেলন হয় ছাদের । জন্ম হয় নাখল বঙ্গ ছাঘ সামাত। এতে 
সভাপতির ভাষণে ভারতের তৎকালীন জননেতা জওহরলাল নেহরু বলেন 
“তোমরা বাংলার তরুণ, তরুণীরা, তোমরা কি সাহসের সঙ্গে চিন্তা ও কাজ 
করতে রাজী আছো? শুধু তোমাদের স্বদেশ থেকে উদ্ধত, বিদেশী রাজকে 
উচ্ছেদ করার জন্যই নন্ন, এই দুভগা জগৎকে বদলে উন্বততর ও পুখা সমাজ 
গড়ার জনাও লড়তে কি তোমরা রাজী? 


এই তোমাদের সামনে সমস্যা 1.**""সব বাধাই ভাঙতে হবে, বিদেশী 
এাসকের চাপিয়ে দেওয়া বাধাই হোক), আর দেশের প্রাচীন লোকাচারের বাধাই 
হোক 1১৭১ 


১৯৩৩/৩৪ সালে রাজনগাততে এল অবসাদ, চরম হতাশা, ছান্র আন্দো লনও 
বাঁময়ে পড়ল । এইআন্দোলন আবার চাঙ্গা হল ১৯১৩৫ ৩৬এ। তবে 
তখন পধন্ত ছাত্র নেতৃত্ব ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে 
তুলতে পারিনি, আর উপযদন্ত কম“সচাঁও এই সংগঠনের ছিল না।১৮ দেশে 
এক একটা বড় রকমের ঘটনা ঘটে দেশের মানুষ উত্তোজত হয়, উত্তোজত ছার 
সমাজও রাস্তায় নামে, কিন্তু তার কোন হ্ছারী প্রভাব থাকে না। 

ছাত্র সমাজ আবার প্রচণ্ড আলোড়নে ও আন্দোলনে জাঁড়য়ে পড়ল 
নিবাসিত রাজনোতিক বন্দদের গ্বদেশে ফিরিয়ে আনার দাবীতে । সমস্ত দল 


হ$৭ 


মতের ছান্র-ছার? বিপুল সংখ্যায় সাহসের সঙ্গে লড়াইয়ে এীগয়ে আসে, কলেজে 
কলেজে ধম'ঘট হয়, মিছিলে 'মাছলে কলকাতা ও সারা বাংলার রাজপঞ্চ 
কাঁপে। পহলিশের লাঠি চার্জকে অগ্রাহা করে আইন সভা অভিযান করেন 
ছাত্রছাীরা। মুল্তির প্রাতশ্রতি আদায় করে আনেন হক মন্ত্রণসভার কাছ 
থেকে । আন্দোলনের এই উত্তাপ 'জইয়ে রাখার জন্য শহর ও গ্রামে গঞ্জের 
স্কুলগ্ালিতে ছাত্র কাট তোর করার চেষ্টা করা হয়। এগদালই হল 
প্রবণ কালের ছান্ত সংগঠনের ব্যাপক 'ভান্ত। | 


১৯৩৬ সালে ও ১৯৩৭ সালে দীর্ঘ আলোচনার 'ভান্তিতে ছাল্ন ফেডারেশনের 
নতুন সংবিধান ও কর্মসূচী গৃহখত হয়। জাতপয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও 
আন্তজাতিক সংগ্রামে সমর্থন ও সংহতি, মানাবক ও গণতান্লিক অধিকার রক্ষার 
সংগ্রাম, শ্রমিক কৃষক ও মেহনাঁত মান:ষের সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি, মেহনতি 
জনতার মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার প্রভাতি সাধারণ লক্ষ্য ও কর্তব্য ছাড়াও এই 
প্রথম শিক্ষা ও ছা দাবী সম্বন্ধে কতগাল স্বানা্্ট প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত 
হল £ | 

(ক) শিক্ষা কতৃর্পিক্ষ ও সরকার কর্তৃক ছান্রদের সংগাঠত হওয়ার ও সংগ্রাম 
করবার অধিকারের স্বীকাতি দিতে হবে। 

(খ) সরকারী শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হাবে এবং শিক্ষা, 
বাবস্থার আমল পরিবর্তন করতে হবে। 

(গ) এখনই 'বিনা বেতনে বাধ্যতা মুলক প্রারথামক শিক্ষা ব্যবস্থা (১১৩১এ 
করাচা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব ) প্রবর্তন করতে হবে । 

(ঘ) সরকার ও িশ্বাবধ্যালয় কর্তৃক ছান্রদের সারা বাংলা রাজনৌতিক 
সংগঠনকে স্বীকীতি দান করতে হবে । 

(ও) সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের ভোটদানের আধকারের ভিত্তিতে কলকাতা 
ব্বাবদ্যালয়ের ছার সংসদ গঠন করতে 'দিতে হবে । 

(5) ববিদ্যায়তনের পাঁরচালক সাঁমাতিতে ও আইন সভায় ছাত্র প্রাতানাঁধ 
নিতে হবে 1১৯ 

নীচে থেকে উপর পর্যন্ত সংগঠনের কাঠামো ও নিয়ম কানুনও স্থির হয় । 


১৯৩৭ এ ছান্ন ফেড়ারেশনের নতুন সংঁবধান ও কর্মসূচী গৃহীত হয়। 
ঠিক হয় 

(১) ছান্র আন্দোলন জাতীয় স্বাধানতা আন্দোলনের অঙ্ছেধ্য অঙ্গ 
" হিসেবে কাজ করবে । 

(২) কিছ্তু কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর লেজংড়ে পাঁরণত হবে না। 

(৩) স্বাধীনতার দাব? বা বন্দীমান্তর দাবা ছাড়াও-- 


১৯৮ 


(৪) ছারা তার নিজস্ব শিক্ষাগত দাবণ নিয়েই দৈনান্দিন আদ্ঘোলম- 
করবে। 

(৫) তাছাড়া দেশের শ্রমজশীব জনসাধারনের সমস্ত রকম দাব? ও সংগ্রামের' 
সমথ-নেও তারা সামিল হবে । 

(৬) এছাড়া থাকবে প্রগাঁতশশীল নানান ধরনের সাংস্কীতিক কাজকম: 1২5. 

ছাঘ্ ফেডারেশনের কাজকমের ধারায় মৌলিক গৃণ্গত রূপান্তর ঘটতে শুরু 
করে। কি বাংলাদেশ, কি সারা ভারতে, সবন্ধুই সে ধৃগের সেরা মেধাব? ছান্ 
ছাঘীরা আসেন ছান্র আন্দোলনের নেতা বা কমধ [হিসেবে এটা সাঁতাই একটা. 
উল্লেখ করার মত ঘটনা ॥ বলা বাহুলা আদ্দোলনেও তার ছাপ স্পস্ট । 

“ছান্ন আঁভযানে' সোমনাথ লাহড়ী িখেছেন £ "্ছান্ন ?হসেবে আমাদের" 
পরস্পরের মধ্যে এঁক্যের বন্ধন আমাদের জাতি, ধম ও অবস্থার বন্ধনকে - 
ছাপিয়ে যায় । 

ছান্র ফেডারেশনের দাবী মাহনা কমাতে হবে । পরাঁক্ষার ফণ কমাতে 
হবেঃ স্কুল কলেজে খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবচ্থা করতে হবেঃ এবং: 
এই রকম আরও অনেক কিছু ॥। আমাদের গরীব দেশ অধিকাংশ ছাই ছা- 
পোষা অপাঁরচিত ঘরের ছেলে | গরণীব দেশের পড়াকে গরণব মানহষের উপয্ত্ত 
সম্তা অথচ কার্ধকরাঁ করার জন্য ছার ফেডারেশন এই সব জরুরশ সংস্কারের 
দাবী নিয়ে সারা বাংলাক্প আন্দোলন চালাচ্ছে সেই দাবগুলো তো হিন্দু, 
হই বা মুসলমান হই আমাদের সকলেরই । 

স্ছাত আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছাদের নিজস্ব দাবী ।"""ছাত্ররা দেশেরই 
মান্ষ। সে হদাবে দেশের দ্বাধীনতা তাদেরও প্রধান ও স্বাভাবিক দাবা । 

পরাধাঁন দেশে রাজনশীতিই হল প্রথম নীতি ।..*দেশের সাধারণ রাজনীতই 
ছাতদেরও রাজনণাত হবে । 

কলকাতায় স্কুলের ছান্রদের একটা সম্মেলন হল । নেতারা সমম্রাজাবাদকে 
যেমন সংন্দর 'বাশ্লষণের সাহায্যে অনায়াসে ধংস কঃলেন ছাত্রদের নিজস্ব প্রশ্ন 
গুলো তেমন নিভূ'ল ও সন্দরর:পে ফুটিয়ে তুলতে পারলেন না। 

ছাত্র সাধারণের আশা ও ভাষা যাঁদ স্বাভাবিকভাবে ছাত্র আন্দোলনের, 
মধ্য দিয়ে মৃত" হয়ে না উঠ.ত পারে তাহলে ছাত্র আন্দোলন ছন্দের জীবনের 
একটা সহজ ও স্বাভাবিক অংশ হয়ে উঠতে পারবে না।”২১ 

ছাত্র আন্দোলন ছান্রদের সঙ্গে রেখেই করতে হবে । নেতৃত্বও আসবে ছাত্র, 
ছানীদের মধ্য থেকে । ছাত্ররা নিন্চয়ই দেশ ও পাথবীর "দক থেকে মৃথ, 
ফাঁরয়ে থেকে সংকীর্ণ স্বাথণসদ্ধর আন্দোলন করবেন না, বরণ ছাদের 
আন্দোলনকে দেশের আন্দোলন ও উন্নাতর সঙ্গে সমন্বিত করে তুলতে হবে।, 
রাজনীতি তো ছাণ্নরা অবশ্যই করবে, কিন্তু তা সংক'ণ” দলণয় রাজনশীততে, 


+১৯৯ 


পর্যবালত হলে আন্দোলন আদর্শ ভ্র্ট হবে এবং সাধারণ ছাল ছাতণদের সঙ্গে 
একটা ঘুরত্বের প্রাচর গড়ে উঠবে । ছাত্ররা যেমন নিজেদের অধিকার, দাবাদাওয়া 
কাজকর্ম ও সম্মান বোধ লগ্বন্ধে সজাগ থাকবেন তেমাঁন সঙ্গাগ ও সচেতন 
থকবেন নিজের দেশ ও পর্রথবীর সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে। ছানঘ্র:নতা ও ছা 
কম'র দায়িত্ব তাই অনেক। 


শিক্ষা ও পরণক্ষা, [শিক্ষার গণতল্গকরণ, পাঠাস্‌চ ও পরণধক্ষা ব্যবস্থাকে 
যুগোপধোগী করে তোলা, শিক্ষকের দয়ত্ব, ছাত্রের দায়িত্ব--এ নিয়ে তো 
আমাদের দেশে আলোচনার অন্ত নেই । একের পর এক শিক্ষা কাঘশন হয়, তার 
সুপারিশ নিয়ে কিছবান উত্তপ্ধ আলোচনা চলে তারপর যে কে সেই। তবে 
শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কোন পাঁরবর্তন আসেনি এমন কথা বলা ষাবে না। গিনি 
[পিগের মত ছাত্রদের উপর বার বার নতুন নতুন পদ্ধাত পরণক্ষা করা হয়েছে, 
তার ভাল মন্ৰ দুরকম ফলই ফ'লছে। 

শিক্ষার কথা বলত গে'ল প্রথমে যাঁর কথা মনে হয় তান সতাদুষ্টা 
খাঁধর মতই প্রায় দেড়শো বছর আগে 'শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু সুপারিশ করোছলেন। 
তর নাম ঈ্বরচন্দ্রু বিদ্যাসাগর । আশ্চর্য মনে হয় যখন দেখ সেই সব 
এসপাঁরশ আজও সমান অঞ্থবহ । সৌঁদনও রক্ষণশীল সমাজ বিদ্যাসাগরের 
শিক্ষা সংস্কারকে ভাল চোখে দেখেন, আজও ষে সবাই মেনে নেবেন এমন 
মনে করার কোন কারণ দ্ই। 

তার প্রস্তাবনা ছিল “আম যে সব প্রস্তাব করাছি তার উদ্দেশা হচ্ছে 
সংস্কৃত ও ইংরেজীর সমম্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারকে একন্র করে তার 'ভান্ততে বিদ্যার্জন 
করা । এই শিক্ষা লাভ করে যে তরুণরা বোরিয়ে আসবেন তারা পাশ্চাত্য 
জগতের বিজ্ঞান ও সভাতার পারিচয় ঘটাতে সক্ষম হবেন আমাদের মাতৃভাষা. 
গুলির মাধামে । এ প্রস্তাবনা করেন বিদ্যাসাগর ১৮৪৬-এ। সংস্কৃত 
কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবকে বানচাল করার চেষ্টা করলে তান কাজে ইস্তফা 
দিলেন। 

১৮৫০-এ তিনি আমাম্মত হলেন আবার সংস্কৃত কলেজে, এবারে অধ্যক্ষ 
শহস্ববে । ১৮৫২ সালে তিনি পেশ করেন “নোটস অন দি সংস্কৃত কলেজ? । 
যাতে তিনি মাতৃভ।ষার চচ্চাঃ উপধ্যন্ত পাঠ্যপহস্তক রচনা করা এবং প্রয়োজন" 
পুস্তকের অনুবাদ করা, সমস্ত রকম দর্শন গ্ড়ানো এবং ছাত্রদের একাঁটি 
স্কাধীন, বতাঁকতি মন তৈর করার প্রচেষ্টা--ইত্যাদি সুপারিশ করেন । 

_. বিদ্যাসাগর লিখলেন £ “জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার-এই এখন 
“আমাদের প্রধান প্রয়োজন, আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল চ্ছাপন করতে 
হবে। স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতবগদাঁল পাঠ্যপুস্তক 


ঠ 


প্লচনা করতে হবে, শিফষকদের দারিদ্বপূর্ণ কর্তবাভার গ্রহণ করতে পারে এমন 
একদল কম সন্ট করতে হবে। 

মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, তথ্যে যথেন্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল 
থেকে মৃন্তি-শিক্ষকদের এই গুণগহলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারণ 
লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য, আমার সগুকজ্প।”২৩ কিন্তু এসবই 
প্রস্তাবনায় থেকে গেল । 


১৯৩১-এ করাচী বংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হল, বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক 
প্রা্থামক শিক্ষা দিতে হবে এবং যত দ্রূত্গাঁততে লম্ভব নিরক্ষরতার অভিশাপ 
থেকে দেশকে মস্ত করতে হবে । কংগ্রেস শেষ হল, প্রস্তাব কারক করার 
কোন প্রচেষ্টা শুরু হল না। 


ছার আন্দোলন শিক্ষার সম্প্রসারণে এগিয়ে এল ॥ এই ধুগে ছার আন্দো- 
লনের একট বড় অবদ্ধান কলকাতা ইউনিভা?গাঁট ইন'স্টাটউটের সহযোগিতায় 
ল্যানটান স্লাইড সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক নিরক্ষরতা বিরোধী আঁভধান 
ও সৈই সঙ্গে,কুষক জনতার মধ্যে সামাজাবাদ বিরোধী চেতনা ছাঁড়য়ে দেওয়া । 
তখনকার বঙ্গশয় প্রাদোশক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কে, এম, আহমদ 
ণলখেছেন £ “১৯৩৯ সালের ছটিতে 'বি. পি, এস. এফ গণসাক্ষরতা অভিযান 
সংগাঠত করার সিদ্ধান্ত নিল। দেশবাসীর উপর সাম্রাজাবাদী নিপীড়নের 
শববরণ দিতে ম্যাজিক লপ্ঠনের স্লাইড তৈরগ করল । সেই নিয়ে দল ছাঁড়য়ে 
পড়ল ।.."দবলাঁট খন ২৪ পরগণার শ্রীমক কৃষক এলাকার ঘুরতে শুরু করল, 
তখন সাঁতা সাতাই হাজার হাজার লোক তাদের কথা শোনার জন্য সন্ধ্যায় 
জড়ো হতে লাগলেন । শুর হল পহলশী তৎপরতা । আদেশ জার হল এই 
দল গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রচার করতে পারবে না 1২৪ 


এই শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের গণতল্ীকরণের জন্য দাবণ জানালেন ছাত্ররা । 
তাদের বস্তব্য যে শিক্ষার, সরকার, কর্তৃপক্ষ, 'বিশ্বাবিদ্যালয়- শুধু এদের 
কথামত চললেই হবে না, যাদের নিয়ে কারবার সেই ছান্রদের এতে দখল দিতে 
হবে। তাদের অভিভাবক, অথাৎ দেশের জনসাধারণকেও এতে আঁধকার 
দিতে হবে ॥ স্বভাবতই করৃত্পক্ষ এতে সহজে রাঙ্জী হবেন না, কারণ তাথের 
এতানকার জমিদারী তারা ছাড়তে রাজ হবেন কেন? 

এই সময় একটি পযান্তিকা ছেপে বেরোয় শবশ্বাবদ্যালয় না জামদার)” ? 
'লেখকের নাম সোমনাথ লাহিড়ী । তৎকালীন ছা ফেডারেশনের কমঁরা 
শব্বাবদ্াযালয়ে কযেকাঁদনে প্যান্তকাটির হাজার কাঁপ বিক্রী করেন । পনীস্তকাটির 
প্রচ্ছদে ছিল একটি বড় গজজ্ঞাসা চিহ, কাঁলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ের তখকালান 
“উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসা্থ মুখোপাধ্যায়ের মৃখাঁট বসানো 'ছিল এ চিহাটতে । 


লে ৮ 


িশ্বাবদ্যালর়ের স্বজন পোষণ ও দৃনপাীতিকে একেবারে ঢখালাখলি 'আব্রমগ, 
করা হয়োছিল এই প্বানশ্তকাঁটিতে ২৫ 

তখন স্কুলগহীলতে কারণে অকারণে শিক্ষকরা ছাদের নির্মমভাবে প্রহার 
করতেন । কলেজে এবং স্কুলে রাজনীতি করার অপরাধে যখন তখন ছাণ্ন 
নেতাদের বাহত্কার করা বা প্াালশের লাঠিপেটা করা--হামেশাই এসব ঘটনা 
ঘটতো । প্রোসডেন্সী কলেজে, সেপ্ট জৌভয়াস কলেজে, স্কটিশ চার্চ কলেজে, 
বিব্যাসাগর কলেজে, সাটি কলেজে নানান অজুহাতে ছান্রনেতা ও কমণদের 
কলেজ থেকে 'িতাড়ন করা হত, অনেক লময় তাদের উপর লাঠিচার্জও হয়েছে, 
কলকাতার একটি মিশনারণ স্কুল, নোয়াখালির অরঃণচচন্্র হাইগ্কুল, রংপুরের 
তারকনাথ স্কুলে ছাঘ্রদের বেত 'দিয়ে মারার ঘটনা প্রায়শই ঘটত । ১৯৩৭-৩৮এ. 
ছাত্র ফেডারেশন জোরালো আঁভষান করে যে স্কুলে ছাত্রদের উপর দৈঁহক 
প্রহার করা চলবে না। জেলায় জেলায় সভা করে আন্দোলন চালানো হয়, 
ছাত্র ও অভিভাবকরা এই ব্যাপারে একমত হন | ছাত্ররা বার বার ধর্মঘট করে। 
দং-বছরের মধ্যে ৭০টি ধমণ্ঘট করে এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে । শেষ পথস্ত' 
ছাত্র আন্দোলন সরকারী শিক্ষা দপ্তরকে বাধ্য করে নিশি দিতে ণবদ্যালয়ে 
কোনরকম দৌহক নিষাতিন করা চলবে না'__ছান্র ফেডারেশনের নিঃসন্দেহে 
এটা একটা বড় জয় ।২৬ 


১৯১৪২-৪৩-এদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া গ্রাস ফরছে আমাদের 
দেশকেও ॥ জাপান বামাঁ দখল করে, কাতারে কাতারে বাঙালী ও ভারতীয় 
পাঁলয়ে আসেন কলকাতায় ॥ কলকাতার লোক শহর ফাঁকা করে মফঃস্বলে 
পালয়ে যান। কলকাতা নিষ্প্রীপ হল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার 
জনগণকে বত করল প্রয়োজনীয় খাবার, কেরো সন ও কাপড় থেকে । শুরু 
হল মঞ্জতদারী ও কালোবাজারী। আর ৪৩-এ শুর হল ভয়াবহ মক্বন্তর | 
কলকাতার রাজপথে মৃতদেহ, আঁলতে গাঁলতে মৃত্যু । ক্ষিদের তাড়নায় গ্রাম 
উজাড় করে লোক এপ কলকাতায় । কিন্তু কোথায় খাবার । ছাত্রছাত্রী ও 
মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাত রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন নরম বুভূক্ষ মানুষগুলোর, 
পাশে। 


ছান্রছান্রীরা একাঁদকে লঙ্গরথানা খুলে খাবার বিতরণ করলেন, অন্যা্দকে 
সরকারকে বাধ্য করলেন সন্তায় লেখার কাগজ ও আলো জবালাবার কেরোসিন 
দিতে । নিরাবাচ্ছি্ন আন্দোলন করল ছান্র-সংগঠনগর্থলি, বিশেষ করে ছান্ন- 
ফেডারেশন । জেলায় জেলায় 0০25৫011070. করল । মফঃস্বলে সম্ভার, 
কাগল/ কেরোসন বক্তা ছল, আর কলকাতায় রেশন কার্ড দোঁথয়ে ছারা এবং 
তাদের আঁভভাবকরা সন্তায় কাগজ, খাতা ও কেরোগিন পেলেন । ছার” 


২০৭ 


ফেডারেশনের এই আন্দোলনে ভারতের কমিউীনস্ট পার্টও তার পাশে: 
দাঁড়য়ে আন্দোলনকে জোরদার করেছে 1২৭ 

১১৪৪ সালের ছান্ন ফেডারেশনের আর একটি কমোদ্যোগ সাঁত্যই। 
প্রশংসনীয় ॥ কলেজের ফাইনাল পরণক্ষায় একাঁট ছেলে নকল করতে গিয়ে 
ধরা পড়ে, তাই নিয়ে শিক্ষকের (28518115101) সঙ্গে বচসা, শেষ পর্যন্ত ছেলোটি 
শিক্ষককে ছহরিকাথাত করে এবং মা্টারমহাশয় মারা যান । ঘটনাটি ছান্র ও 
অভিভাবক মহলকে স্তম্ভিত করে দেয়। ১৯৪৫-এ ছাঘ্-ফেডারেশন ইউনিভা্সাট 
ইনস্টিটিউটে এক বিরাট ছান্র-সমাবেশ আহবান করে । প্রধান বস্তা ছাণ্- 
ফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদ্যাশঙ্কর ভট্টাচার্য ॥ তা ভাষায় সমস্ত ঘটনাটির ' 
সমালোচনা করেন তান । পরণক্ষায় নকল করা একটি গার্হত অপরাধ । 
এবং সভার ঘোষণা করা হয় যাঁদ কোন ছান্র-ফেডারেশনের কর্মী পরাঁক্ষার' 
হলে টোকাটুকি করে তবে তাকে সংগঠন থেকে বাঁহড্কার করা হবে॥ একই 
সময় কামিউানিস্ট পার্টির লাধারণ সম্পাক পি. সস, যোশীও ঘোষণা করেন 
কামউনিস্ট পার কোন সদস্য যা এমন জঘন্য অপরাধ করে তবে তাকে 
পাট থেকে বাঁহঙ্কার করা হবে। 

স্মরণীয় বন্তুতা করেন ছান্-ফেডারেশনের অপর এক নেতৃস্থানীয় কমা 
রণাঁজৎ গৃহ ।--তান বলেন £ বীণা দাস সেনেট হলে কনভোকেশনে ডিগ্রী 
[নতে গিয়ে ইংরেজকে মারতে গিয়োছিলেন আর আজ আমরা শিক্ষককে মারতে 
যাচ্ছি--এ কোন অধঃপতন ? 

এীদন অন্নদাশগ্করের লেখা পরীক্ষা ও শিক্ষা! পস্তিকাটি প্রকাশিত হর । 
পহৃস্তিকাঁটিতে বলা হয় যে টোকাটুঁক জঘন্য অপরাধ মামরা সর্বতোভাবে তার 
[বিরোধিতা কাঁর, 'কস্তু একই সঙ্গে এই ওপাঁনবোশক শিক্ষা ব্যবস্থারও আমরা 
সংস্কার চাই । শিক্ষাকে গণমুখী ও ব্যবহারক করার প্রয়োজন । কেরানাঁ 
তৈরখর সেকেলীয় শিক্ষানগীতকে পাঁরবরতন করার সময় এসেছে । 

পরণক্ষা ব্যবস্থা একটা তামাশা । শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা । 
এই পীস্তকায় 00110907609] পরধক্ষা চাল করার জনা সুপাঁরশ করা 
হয়। কোন ছান্রছঘী কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে শন সেই 
বিষয়ে পরণক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হবার সুযোগ দিতে হবে । তাহলে অনথ-ক, 
অথ ও সময়ের অপচয় হবে না। 

পাঠাস্‌চণর পাঁরবর্তন হওয়া একান্তই আবশ্যক । প্যান্তকাটি ছান্রছাতরী 
ও অভিভাবক মহলকে ছান্র-ফেডারেশন লম্বন্ধে আগ্রহাঁচ্বিত করে তোলে 1২৮ 

১৯৪৬-এর জুন মাসে নাগপুরে এই আই, এস, এফ,-এর বিশেষ অধিবেশন 
আহৃত হয়। ছাঘ নেতৃত্ব ঘোষণা করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে 
জোরদার. করার জন্য শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন প্রয়োজন । এটাই হবে' 


লড়াইয়ের দ্বিতীয় রণাঙগন (27 ০06) । শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন 
এখনই সম্ভব না হলেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে । 

* শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন, শিক্ষাকে গণমৃথী করতে হবে তবে শুধ্‌ 
বিস্তার নয় শিক্ষার মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন । 

কফ মাতৃভাষা শিক্ষা ও পরণক্ষার বাহন হবে। 

ক বিনাবেতনে বাধাতামূলক সারজনণন প্রাথমক শিক্ষা চাল? করা 
রকার ॥ 

* বিজ্ঞান ও কাঁরগাঁর শিক্ষায় প্রবণতা যাতে বাড়ে এবং উচ্চ'শক্ষার ক্ষেত্রে 
'ধাতে শিক্ষা বহুমুখী হতে পারে সেই ভাবে মাধামিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে হবে 1২৯ 

শর হয় তর্কাবতর্ক। ছান্র নৈতৃতত্বর মধ্যেও নানান ধরনের মতামত 
প্রকাশ পায় । ছাত্র কমখের সঙ্গে যোগাষে।গ হল শিক্ষক সমাজের । আলাপ 
আলোচনা চলল। পাঠাসুচা পারবর্তনে ছারা তখন একটা বড় ভীঁমকা 
পালন করতে পেরেছিলেন। অধ্যাপক ম্যালকম আদি শোবাইয়া (02900 
চেরারম্যাণ) পাঠ্যসূচী পাঁরবর্তনের উদ্যোগের জন্য ছান্র-ফেডারেশনকে 
আঁভনন্দন জানান ।৩০ 

১৯১৪৮-৪৯এ 'বিচ্বাবদ্যালয় পরাঁক্ষা বিভাগ ছাত্রদের 0:01210870776018] 
পরাঁক্ষা দেবার সুযোগ দিতে স্বীকৃত হয় । সবাঁকছু লয়ে আভিভাবক 
-ও শিক্ষক মহলে ছান্র-ফেডারেশনের নেতা ও কমপরা সুনাম অজন করেন। 

১১৪৭ সাল ১ আগস্ট । ভারতবর্ষ স্বাধীন হল ॥ একাঁদকে স্বাধীনতার 
আনন্দ অন্যকে দেশাঁবভাগের শোক ও ক্রোধ । ভয়াবহ সাম্প্রথারিক দাঙ্গার 
আগুন জবঞ্ল কলকাতার স্বাধীনতার ১৫ দিনের মধ্যে, ১ সেপ্টেম্বর । 
গ্রান্থীজী আমরণ অনশন করলেন। কলকাতার ছান্র রাস্তায় নামলেন, 
নামলেন ছাতীরাও হাতে তাদের শান্তর ব্যাজ--'গাম্ধীঁজকে বাঁচাতে হলে 
কলকাতাতে শান্তি চাই'--৩৯ একা ছাত্ররা নিশ্চয়ই নয়, তব যে অসম পাহস 
দেখিয়ে কোন রকম দ্বিধা না করে, মৃহত মধ্যে কর্মপন্থা ঠিক করে দাঙ্গা 
বিধবস্ত অগুলে ছান্ররা চলে যেতে পারলেন এতো এমাঁন এমান হল না। লমাজে 
ও মানুষের মধ্যে কলকাতার ছাঘ্ররা নিজেদের একটা বড় জায়গা করে নিতে 
পেরেছিলেন তাঁদের কাজ ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । 

শিক্ষার বিস্তারেও 'পাছয়ে রইল না ছান্রফেডারেশন । ছান্র-ফেডারেশনের 
'জবাধীন স্ভারতের শিক্ষানশীত সম্পকে পণীন্তকা প্রকাশিত হল । প্নান্তকাটির 
'নাম নতুন যুগের নতুন শিক্ষা৩২। পাস্তিকাটি রচনা করেন ছারফেডারেশনের 
সম্পা ধিকা গতা খাজা এবং ঢাকার ছান্রনেতা ও ছান্র-ফেডারেশনের য্গ্ম 
'ল্পাদক মুনার চৌধুরাঁ । প্বস্তিকাটি প্রকাশিত হল ১১৪৭-এর ১৫ আগন্ট। 


০] 
১৯০৪ 


স্বাধানতা আপগছে। স্বাধীনতার মানন্দ আর দেশ ভাগের জবালা ঘুই 
একসঙ্গে অনুভব করছি । আমাদের ছান্রসমাজ স্বাধীনতার জন্য অনেকেই 
আত্মদ্ান করেছেন ভাঁবয্যতেও প্রয়োজন হলে করবেন। করাচ কংগ্রেসের 
বাধ্যতামূলক 'বনাবেতনে প্রাথামক শিক্ষার সিদ্ধান্ত বহুদূর রয়ে গেছে ।। 
স্বাধীন দেশের ছেলে মেয়েরা সবাই যাতে শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা দেশকেই 
করতে হবে। 

প্ান্তকাটিতে স্পম্ট ভাষায় লেখা হয় মাতৃভাষাই হবে শিক্ষা ও পরণক্ষার ' 
বাহন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও কাঁরগরী শিক্ষা স্কুল শিক্ষার পরই শুর করতে 
হবে। 

বত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার গ্রবত'ন করতে হবে। নিশ্চুই স্বাধীন দেশকে 
অর্থনশীততে স্বনিভ'র করার জন্য নতুন নতুন শিঞ্পের পাঁরকজ্পনা এবং শিজ্প 
কারখানার প্রাতচ্ঠা করতে হবে ॥ নতুন নতুন শিজ্প পরিচালনার উপযোগা 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । 

শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রাত্ঠোন সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়ক ভেদব্হাদ্ধ থেকে মৃত 
থাকবে । স্বাধীন দেশের নতুন শিক্ষানীতি রংপাকণে তৎপর হয়ে এগরে 
এলেন ছহান্র্ধমাজ । 

১১৫২ সালে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার গণতন্তীকরণের প্রচেষ্টা শুর 
হল। ছান্র-সংগঠনের সঙ্গে হাত মেলালেন শিক্ষক সংগঠন (/১8.77)। 

স্কুলের শিক্ষা ও পরাক্ষা ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবতণনের প্রয়োজন 
নিয়ে শুর হল আলোচনা । বা আছে স্কুলে ( দশম শ্রেণী ) তাই থাকবে 
না একটু এীগয়ে স্কুলে একাদশ শ্রেণণ পর্যন্ত পড়ে ফাইনাল পরাক্ষা দিয়ে 
কলেজে পলাতক স্তরে ৩ বছর ও ল্লাতকোত্তর স্তরে ২ বছর পড়াশুনা করবে । 

আর একটা মত এল স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাড়িয়ে কলেজে আসবে. 
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বহ'মখা (কলা | বিজ্ঞান / বাঁণজ্য ) শিক্ষা 
ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সবগুলোর পরাক্ষা নিরণক্ষাই করা হোল। 
বত'মানে দশম ক্লাশ পর্যন্ত সাধারণ চ্কুলে, বড় বড় স্কুলে এবং আঁধকাংশ 
কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পড়ানো হয়। 

বার বার ছাত্র, শিক্ষক মহলে প্রশ্ন উঠে পাঠাসডাঁ পারবর্তনের। সে 
পাঠ্যস্‌চীর সঙ্গে জীবনের যোগ নেই, যার কোন সমকালাঁন গদরব্ধ খংজে 
পাওরা যায় না তা জানার জন্য আগ্রহও খুব থাকে না। শিক্ষক সম্প্রথায 
আধিকাংশ সময়ই ছাদের দোহাই দিয়ে পাঠ্যস্‌চী পাঁরব্ত'নে বাধা দিয়ে 
থাকেন। কিন্তু ছারা মানতে চান না। তর্ক উঠে, হয়তো খানিকটা 
বাড়াবাড়িও করে ফেলে । প্রোনো বিষয়ের নতুন ব্যাথ্যা নতুন মূল্যায়ন 
আজও শিক্ষার্থীর মনে ঝড় তোলে । নিম্ববর্গের মালদযের অীবনবা ঘা সমাজ 
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ইতিহাস জায়গা করে নিতে চায় রাজা উাঁজরকে সাঁরয়ে দিয়ে । দুতগাতিতে 
পাঁথবী পাল্টায়, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে উৎপ্‌ক ছা । একাজ তো 
এককভাবে ছান্র নয়? ছাত্র সম্প্রথার, ছান্র সংগঠন [পাঁছয়ে থাকবে কেন ? 
তারা বর্তমানকে তৈরী করবে, ভাবষাতের রূপরেখা অনেকখানই তো 
'তাদের হাতে । 

১৯৬৭-৭০ সাল । নতুন পাঠক্রমের দাবা এল আমাদের দেশে । শুধু 
আমাদের দেশে কেন, ফরাসী ছান্ররা শিক্ষা জগতে বিপ্লধ করে ফেললেন। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দাবী উঠল মাণ্টারমশাইদের সঙ্গে ধাকাধ।ন্ধ নয়ঃ তাদের 
কাছে জানতে চাই, লড়তে চাই । ক জানবো আমরাই ঠিক করে দেবো । 
ফরাপগ ছারা ১৯৬৮ সালের মে মাসে শিক্ষা জগতে আলোড়ন তুললেন-- 

মান্টারমণাই--আমরা গুশ্ন করবো । আপনারা উত্তর দেবেন। 

- আর শালামেন নমল । আমরা জানবো ভিয়েতনামে কি হল? 

নতুন নতুনভাবে পঁথবীঁকে জানা, এগয়ে চলাই ছাদের ধর্ম । তাই 
ছাত্র আন্দোলন হোক প্রগাঁতিরই আন্দোলন । 

«এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয় 
পথ চলতে এ বয়স যায়না থেমে, 
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়-- 
এদেশের বকে আঠারো 

আসুক নেমে 1 


পাদটাকা 


১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় £ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ, ১৯৮০ 
(পারশিষ্ট-ছ )- সোমনাথ লাহড়ী ছান্ আভধান প্রথম বধ ৮ম 
সংখ্যা। 

ই। গৌতম চট্টোপাধ্যায় £-স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাতসমাজ 

(পারশিষ্ট জ) 

৩। রিকমার ৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৩ 

৪8 ক্যালকাটা লিটারের গেজেট ৬ জুন ১৮৩৫ 
গৌতথ চট্রোপাধাযর়--/১8161106 10) 03010821 1 17911৩ 190 
€০6100019---1965, 

&॥ ক্যালকাটা মাম্ধথল? জানল নভেম্বর, ১৮৪১। 

৬) শদশোভন সরকার--86088] 2:90815881)06 210 01101 1898858) 
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৭। 
৮। 
৬১ । 
১০। 
৯১ । 
১২। 
১৩। 
১৪ | 
১৬। 


১৬। 
১৭। 
১৮ । 


১৯। 
২০। 
২১। 


২ 


হ৩। 
২৪ 


খ্ঞ। 


২৬। 
২৭। 
২৮। 
২১। 
৩০ । 
৩১। 
৩২। 


৩ । 


বাঁপনচন্দ্রু পাল £ নবযৃগের বাংলা । 

বেথ্‌ন কলেজ শতবাষকী স্মারক গ্রচ্থ। 

বাঁপনচচ্দ্র পাল £ নবধৃগের বাংলা । 

চারুচ্দ্র দত্ত £ পুরানো কথা 

গৌতম চট্টোপাধ্যায় £ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছান্রসমাজ 

বেথুন কলেজ শতবার্ধকণ স্মারকগ্রন্থ | 

্মাঁতচারণ--অরুণা মুন্সী £ মীরা দত্তগংপ্তর স্মরণসভা । ১৯৮৩ 

স্মাতচারণ--বীণা দাস £ বেখুন কলেজ শতবাষকী স্মারক গ্রন্থ । 

মোহাম্মদ হানসান--বাংলাদেশের ছান্র আন্দোলনের হীতহাস প্রথম 

খণ্ড (১৮৩০--১৯৫২ ), ১৯৯১ ঢাকা, পৃঃ ২৩। 

মানকুন্তলা সেন £ সনের কথা, ১৯৮২ 

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছান্ন সমাজস্ষ্পারশিন্ট 'ক' 

[ব*্বনাথ ম.খোপাধ্যায় £ €ছান্র ফেডারেশনের গোড়ার যগে'শন্ছাত্র 

ফেডারেশন £০ বছর স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭৬ 

৭ হানসান-_«বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ।+ 

সোমনাথ লাহড়ী 4 “ছান্র জীবন ও ছান্র প্রাতিষ্ঠান' ছাত্র ফেডারেশন 
স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৬ 

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতায় 

সামাত। 

বদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ভীমকা। 


কে, এম. আহমদ £ বাংলার এঁক্যবদ্ধ ছা আন্দোলনের 'দিনগহাল-- 
স্মারক গ্রন্থ । 


সোমনাথ লাহড়ী রচনাবলী £ ঘটনা ও রটনা, ১৯৮৫, 

প্রথম খণ্ড (১৯১৩১--৪৬) প:ঃ ২৫১--২৫৬ 

প্রভাত দ্াশগ:প্ত £ ছান্ন ধর্মঘট-স্মারকগ্রন্থ । 

জনযুদ্ধ, কলকাতা 

সাক্ষাৎকার £ গৌতম চট্টোপাধ্যায় অক্লোবর ১৯৯২ 

শ)6 9096100, 301008%) 15 015 1946 

এ 

স্বাধীনতা, কলকাতা ২/৩1৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ 

গণতা মৃখাজণ ও মুনীর চৌধুরী £ 'লতুন যুগের নতুন শিক্ষা" আগন্ট 
১৯৪৭--এবং গীতা মখাজর সঙ্গে সাক্ষাংকার। 

পু)6 8170090 1২9৬০0190090 5 চ12106 1093 1968, 1৯619091 
1.010001$ 1969, 


রাতের হও 


